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ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুচনা 


১৮০৩ সালে মুঘল সাআ্াজ্যেব পতন ঘটল । ভাবতের বাজধানী দিল্লী 
শহব ইস্ট-ইপ্ডিবা কোম্পানী অর্থাৎ বুটশ সবকারের কতত্বাধীনে এসে গেল, 
আসলে এটা একটা আকনম্মিক ব্যাপাবৰ নয । বন্ুদিন আশে “কেই ভারতেন 
অস্তনিহিত ছুবলতা তাকে এই অনিবার্ধ পবিণতিন দিকে এগিযষে নিযে 
চলেছিল । যাদের দেখবাব মত চোখ চ্লি, তাবা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে, 
তাল সপদেহে ক্ষষবোগেব লক্ষণগুপি ফুটে উঠছে । এ এক বিবাট মহীকহ, 
যাব ভিতবকাব সমপ্ত সাব পদার্থ একেববে নিৎশেষ হযে গেছে । তাহলেও 
সাধ[বণেব দৃষ্টিব সামনে এতদিন সে তান প্রতৃত্বব্যঞ্ক মহিমা নিষে দ।ডভিযে- 
চিল, অবশেষে সেই মহীকহেব পতন ঘটল , চমকিত হযে উঠল সবাই । 
দিল্লীশ্ববেবা! জগদীশ্ববেবা শেষকালে এই হল তার পবিণতি । 

চঘল সাখাঙ্জা, সত্য কথা বলতে গেলে একেধাবে বিনা বাধায বুটিশ 
সাআ্াজাবাদেব খাস তানুকে পবধিণভ হযে গেল । বহুকাল আগে থেকে 
ভাবতেব অপবিমিত ধন সম্পদের সতা ও কল্পিত কাহিনী সাবা বিশময 
প্রচাটিত হযে গিয়েছিল । তান মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হায় ইউবোপীয জলদস্যু 
ও বণিকেৰ দল একেব পব এক উন্মন্তেব মত ছুটে আসছিল এবং তাদের 
পবস্পবেব হানাহানিব ফলে সঞ্দ্রেব জল ও স্থলভূমি রঞ্রাচ্তা হযে উঠে- 
ছিল--অবশেষে তাৰ চুভাস্ত অবসান ঘটল । ভাগ্যের নির্দেশে ধাবা 
আগে এসেছিল তাবা প্রিছনে পড়ে গেল । আর ভাগ্যপক্ী বটিশ সাম্রাজ্য 
বাদেব কণ্ঠে তার জযমাল। পবিষে দিলেন । 

চমকিত হযে উঠল সবাই । যারা ঘুমিয়ে ছিল তার। জেগে উঠল, যারা 
বসে ছিল তাবা উঠে টাডিষে পড়ল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এসবের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করার মত শঙ়ি তাদের ছিল কি? হযতো! তা ছিল, কিন্তু এই 
উন্নততব মারণাস্ত্রে সু-সব্জিত শঞ্তির বিরুদ্ধে কে তাদের সংগঠিত করবে, কে 


তাদের নেতৃত্ব দেবে? তাদের নেতৃস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রভূরা তখন 
মধুপানে মত্ত হয়ে বিলাস ব্যসনে ডুবে আছেন । কের্জানে হয়তো তখনও 
তারা নিশ্চিন্ত মনে সুখ স্বপ্প দেখছিলেন--দিল্লী অনেক হুর । 


প্রতিরোধ কি একেবারেই আসে নি? বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস- 
স্তোষ ও বিক্ষোভ কি ক্রমে ক্রমেই জমে উঠছিলো না? কিন্তু বিক্ষোভ 
যতদিন পর্যন্ত চাপা দেওযা! আগুনের মত ধমায়িত হয়ে উঠতে থাকে, 
ততদিন ইতিহ।সের দৃষ্টিতে তা ধর পড়ে না। প্রথম প্রতাক্ষ প্রতিরোধ এল 
মসলম।ন উলেমা সম্প্রদাষের মধ/ থেকে । 

মূলতঃ ধমীষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদেশী ও বিধমীদের শাসন অসহনীম 
বলে তাদেব কাছে মনে হয়েছিলো | কিন্ত মে কোনও ধর্মই হোক, ধমীয 
জীবন বৈষধিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ন ও বিচ্ছিন্ন হযে থাকতে পারে না। 
ঈসলাম ধরনের ক্ষেতে এ কথা আরে বেশী প্রযোজ্য | 

প্রগন প্রতিনাদ তুললেন বিখ্য।ত ধর্মী নেতা শাহ্‌ ওযালিউল্াহ্‌ । 
মুসলমানদের হাত থেকে বাণশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওম। হয়েছিল, 
কাজেহ আগাতটা মসলমানদ্রে মনেই বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভা- 
বিক। তই তাদের এই বিরোধিতা হমতো৷ এই ধমাঁধ নেতার অভিমতের 
মধা দিয়েই রূপ নিষেছ্িলো । 

শাহ ওযালিউল্লাহ্‌ ্পগ্টট রাষ দিলেন ঘে, এসলাম তার ধর্মীয বিধান 
ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই ছুই ভিওির উপর প্রতিষ্ঠিত হযে থাকে । কাজেই 
এই পবাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনহ সঙ্গীবতা ও স্কতি পাভ কৰাত পারে 
না। তার এই সুএটির যুঝ্ধু5 দ্ধগাষণ ও অল্সবণের মধ্য দিযে তার শিষা 
প্রশিষ্যবর্গ বৃুটশ সবক।রের বিরুণ্েে এক দীর্বস্থাধী সংগ্রাম করে এসেছিলেন । 
সেই দীর্ঘায়ত সংগ্রামের অর্তি সামান্য অংশই আমাদের হাতে এসে 
পৌছেছে । আর তা খণ্ডে খণ্ডে ও বিক্িগুভাবে প্র।য অর্ধশতাব্দী কাল ধরে 
পবিচাপিত হযে এসেহিলো | তাদের চবিএ ও ভূমিকা আমাদের কাছে 
স্ুম্পষ্ নয়। এহ জেহাদকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্য। দেওয়া চলে কিনা 
এ বিষষে রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রযেছে । 


১) 


শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাই-এর পুত্র ও তার পরবর্তী ধর্সগুরু আবছপ আজিজ 
তার পিতার এই শ্ুঞ্টিকে কার্ধকরী রূপে সম্প্রসারিত করলেন । তিনি বললেন, 
ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছতেই «মনে নিতে পারেন 
না। এই পরিবেশের মধ্যে কোনও প্রকৃত সুসলমানের পক্ষে মথাযথভাবে 
ধর্সাচরণ করে চলা সম্ভব নয। তার দৃ্গিতে, ভারত হচ্ছে “দার উল হবন' 
অর্থাৎ “যুদ্ধরত দেশ।' তিনি এদেশের মসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক 
ফতোমা জারি কনলেন। বৃটিশের বিধশদ্ধে জেহাদে শরীক হ্যা তাদের 
সকলের ধমীগ কর্তব"। আরবৃটশ শন্ষিকে সদিতারা তাদেগ তৃলনায 
অনেক বেশি প্রবল বলে মলে কনে অর্থাৎ এই সংগ্রামে যদি জঘল!ভের আশা 
না! থাকে, তবে তারা যেন অঙ্গান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে গিষে আশ্রপ নেম । 
কিন্তু সেখানে গিগে নিশ্চেষ্ট হসে বসে থাকলে চলবে না। বাইরের সেই 
সমস্ত শঞ্গির সাভাধ্য নিষে নতুন বলে বলীগান হন্ম এ দেশ থেকে ঈংবেজ 
দের পিতারিত বরতে হবে| বাঈরেদ মসলমান রাঈগুলি যে এ বিষসে 
তাঁদের আকি*ভাবে সাচাম্য কববে এ সম্পর্ক তার মনে বিন্দসাত সন্দেহ 
লে? না। 

শাহ আনছুল আজিলের এঈ ফ্ষতোধা ভারতের খুসলমানদের ণক অংশের 
মনে সংগ্রামী প্রেরণ! জাশিষে লিন এবং জার এহ আহা।নে তারা 
নিপূলভাবে সা! দিষেজিলো।। কিন্তু ান্তপ্রাতিক রাজনীতি ও শসলমান 
ন।ঈগুলির পাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পযগুক আনছুল আভিজে্র কোন স্পষ্গ 
ধনী বা অভিজ্ঞতা হিলে। না। আবখারা তার এ৮ ফতভোগ্রাকে মাস্ট 
কলে বৃটশেয বিরুদে জেভাদে নেমেছিলেন এনং এক দীর্ধস্থাফী জতগ্রামে মে 
সংহস, সংগঠনশা» ও আহম্ম-ত্যাগের পরিঢষ দিখেছিলেন সেই উওরাধিকার 
আমরা গধের সাথে বহন করি । এই ইভিহাসকে অবহেল। করে বিশ্বৃতির 
ওলায় চাপ] দেওয়া এক জাতীয় অপরাপ । 

দীর্ঘ অর্শতাব্দী-ব্যাপী এই বৃটিশ বিন্লোধী জেহাদের অআষ্টা, পরিচালক 
ও এল প্রাণ মিনি, সেই সৈঘদ আহমদের নাম আজকাল ক'জনেই বা 
দানে” অখঢ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত 
সমাজে বিশেষ কাব রাজনৈতিক মহলে স্ু-পরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সতা 
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নয়। বুটিশ সরকার ও বুটিশ এতিহাসিকদের দ্বার! এই বিচিত্র নামকরণের 
ফলে যে বিভ্রান্তির স্ষ্টি হয়েছে তা আক্তও আমর! কাটিয়ে উঠতে পারিনি । 
আবছুল ওয়াইয়ের প্রচারিত ধর্শমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের বৃটিশ-বিরোধী 
আন্দোলনের কোনও সংযোগ ছিলোনা । তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই 
আন্দোলনকে অযথা “ওযাহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি । 

সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে জন্সগ্রহণ করেন। শাহ 
ওযালিউল্লাহ্‌ ও তার অঈবতীঁ হসলামের পুনরুজ্জীবন ও স্বাধীনতার আদর্শ 
থেকে তিনি তার আর্দে।লনের প্রেরণা পেয়েছিলেন । ১৮১৮ সালে তিনি 
ভার শিক্ষা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। তিনি যে 
আদর্শ নিষে পথে নেরিযে এসেছিংলন, তাকে কার্কর করার উদ্দেশ্যে তিনি 
টনক রাজোর আমীরের কাছে এসে তার সৈম্ত বিভাগে যোগদান কবেন। 
টহ্ক' তখনও স্বাধীন রাজা ছিলো । তার ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে 
এটা খুবই কাজে লেগেছিলো । এখানেই তিনি যুদ্ধবিষ্ঠা শিক্ষা লাভ করেন । 
রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি পারদশী হযে ওঠেন । কিন্তু ১৮১৭ 
সালে "টঙ্ক রাজ্যের আমীর যখন বৃটশের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন, 
তখন তিনি ত|র সম্পর্কে বিতৃঞ্ণ হযে কাজ থেকে ইস্তক। দিষে চলে এলেন । 

টঙ্ক' রাজা থেকে ফিরে এসে তিনি উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলা- 
গুলিতে ভ্রমণ করলেন এন” মীরাট, মজ?ফরনগর ও সাহারানপুর জেলান 
উল্লেখযোগ্য শহর ও গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করলেন । দ্বিতীযবারের ভ্রমণে 
তিনি এলাহাবাদ, বারানসী, ক।নপুর ও লক্ষৌ জেলাগুলি এবং ভুতীয়বারের 
ভ্রমণে রোহিলাখণ্ড অঞ্চলটি পরিদর্শন কষেন । 

তিনি যেখানেই গেছেন পেখানকার জনসাধারণ তাকে বিপূলভাবে 

বর্ধনা জানিয়েছেন । তার উপদেশ শোনার জন্তে বুলোক এসে জমায়েত 

হোত। ধীয় ব্যাপারে তার মুল উপদেশ ছিলো ছ্টি-_-প্রথমতঃ খোদার 
কোনও শরিক নেই, তিনি একেশর, একচ্ছএ এবং ফেরেস্তা, ধর্সগুরু, পয়- 
শশ্বর বা পীর যেই ভোক না কেন, খোদা আর মানুষের মধ্যে কেউ মপ্যবতা 
ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে না। মানুষকে সরাসরি খেদার সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে হয়। দ্বিতীযতঃ, সত্যকারের মুসলমান বৃহৎ ব্যাপারেই হোক না 
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সামান্য ব্যাপারেই হোক কোরান কর্তৃক নির্দেশিত বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে 
নতুন কোনও বিধান গ্রহণ করতে পারে না। সৈয়দ আহমদের সরল অনাড়ম্বর 
জীবন, তার দ্বলস্ত আদর্শ নিষ্ঠা, গভীর আস্তরিকত! ও নিঃস্বার্থ চরিঙ্ের জন্য 
যারাই তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তারাই মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন । 
ফলে তিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সুফল ফলেছে। তার বহু 
ভক্ত তার আদর্শ অনুসরণ করে চলাকে তাদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। 

বূটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করবার আগে তিনি মন্কাঘ তীর্থযাত্রা করার 
সংকল্প ক্লেন। ১৮২১ সালের জুলাই মাসে তিন্নি রইবেরিলি থেকে মক্কার 
পথে কলকাতায যাঞা করলেন। এক বছর বাদে ১৮২২ সালে তিনি যখন 
মদিনায় গিষে পৌছলেন, তখন দেখা গেল তার পিছন পিছন ৮০০ জন ভণ্ড 
চলে এসেছে । তিনি যখন রাইবেরিলি থেকে যাঞা করেন তখন তার সঙ্গে 
একটি কপর্দকও ছিলে! না। অথচ এই দীর্ঘ যাঞাপথে তাদের ৭০ হাজার 
থেকে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে । আথিক সম্পদ বলতে তার 
শজের কিছুই ছিলো না। এই সমস্ত টাকা হার অনুরাগী ও ভক্তরাই 
যুগিয়েছিলে। ৷ এর ছুবছর বাদে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন । 

এই ছ্' বছর আরবে বাস কবে ফি শিখে এলেন তিনি? এখানে এসে 
তার সার! বিশ্বের মুসলমানদের ছুর্গতি ও লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল । 
আরঙ দেখতে পেলেন মে পাশ্চাতোঃর সাআজাজ্যবাদী শঙ্গুলি কি দ্রত- 
গতিতে প্রাচ্যের দেশগুলিকে একের পর এক গ্রাস করে চলেছে । এই কঠিন 
অভিজ্ঞতা ভাবাবেগ সম্পন্ন স্বপ্রানু সৈযা আহমেদকে বাস্তববোধসম্পন্ন 
নিভীক যোগায় পরিণত করল । স্বদেশে পদর্পণের সাথে সাথেই তিনি 
তার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে তোলার কাজে লেগে গেলেন । 
এই আন্দোলনকে সহজে দমন করে দেওয়! সম্ভব হয়নি । এই বিদ্রোহের 
আগুন প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে অনিরাণভাবে জ্বলেছিলে।। 

এই জেহাদের প্রস্ততি হিসাবে তিনটি প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া হয়ে- 
ছিলো £ ১. শক্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুন্ত 
সংখ্যক যোদ্ধা & উপযুত্ত পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা । ২* এই বাহিনীকে 
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পরিচালিত করার জন্য একজন যোগ্য নেতা মনোনীত করা । ৩, এই 
যোগ্াদের নিরাপওাকে সুনিশ্চিত করার জন্তে মুসলমান শাসিত কোনও 
অঞ্চল নিবাচিত করা | 

প্রথম ছুটি কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগলো না। জেহাদের জন্য 
ভারত থেকে কয়েক শত যোদা সংগ্রহ করা হল এবং সৈয়দ আহমদ তাদের 
ইমাম হিসেবে মনোনীভ হলেন । কিন্তু ভুতীগ কাজটার ব্যাপারে সমস্থ 
দেখা দিল। ভতদাশীন্তন বৃটিশ ভারতের সীমার মধ্যে কোনও ইসলমান 
শাসিত স্বাবীন অঞ্চল ভিলো! না। কাজেই সাধ্য হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
পেদেখাকে তাদের ঘাটি হিসেনে বাবহার করার বাবস্থা করা হল । সীমান্ত 
প্রদেশের উপজাতীয় অধিবাসীরা স্বভাবতঠ ধর্মোন্সাদ, মোলারা প্রয়োজন 
হলেই এই পর্নম৬তাকে তাদের কার্জে লাগিয়ে এসেছে । 

ণ্খন প্রথম কাজ হল এই ছুঢ প্রতিজ্ঞ ধর্মযোদ্ধাদের “দার-উল-হরব' 
তর্থাৎ যু ॥ত দেশ ভারত থেকে হিজরত করিয়ে দার-উন-ইসলাম অর্থাৎ 
ইসপামের রাজা দীনান্ত প্রদেশে নিয়ে আসা । জেহাচের সংকল্পকে সামনে 
নিরে পাঁচ গম শত থগযোদ্দা ভারত ছেড়ে সীমান্ত প্রদেশে চলে এল । 
তানের সঙ্গে কি সংখাক আ্ীশোক ও শিশুও ছিলো আর আথিক স্ঘল 
বলতে ভাদের সঙ্চে জিলে। পাঁঢ হাজার টাকা । ১৮২৬ সালের ১৭ই জা 
ঘারী তারিখে সৈষদ আহমদের নেডৃকাধীনে এই অভিযাতীদল গ্লায়বেরিলি 
থকে বা পনেদিলো | পরিচালনার ব্যাপারে সেয়দ আহমদকে সাহাষ্য 
করার জন্ কয়েকজনকে নিয়ে একটি পরামশ পরিষদ গঠন করা হয়েছিলো । 
তাদের নধ্যে ছুজন বিশিষ্ট সভ্য ভিলেন শাহ আবদুল আজিজের নিকট 
আত্মীয মহত্মদ খসমাইুল ও আবছুল হাই। যাঞ্জার পর এই, অভিযাঞীদণ 
প্রথম বিশ্রাম শিন মোষালিযরে এসে । গোয়ালিয়রের মহারাজ। তাদের 
সঙ্গে স।ম্টাৎ করতে এসেছিলেন । '্রঃখ।নে বাহিনীটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ 
করা হয়। মধাভাগ, সন্মখন্াগ, দখিণপার্্, বামপার্খ ও সবশেষে বাহিনীর 
অঃচেরবর্গ (০8170 091105/515 ) 1 গোয়ালিয়র থেকে তারা "টক্ক' রাজ্যে 
এলো । সেখান থেকে আজমীরে, তার পরে রাজপুতানা হয়ে সিদুতে এসে 
থামলো] । 
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সিধুর হাষদ্রাবাদে বিদ্রোহীরা এই প্রথম তাদের স্বধষীদেব মধ্যে 
এসে পড্ল। তারা আশা কবেছিল যে সিন্কুর আমীবেব কাছ থেকে 
যথেচিত সাহায্য পাবে। কিন্তু আমীবেব কাছ থেকে কোনববম সাও না 
পেষে তাবা শিকাবণবে ৮লে গেল । সেশানে যে সৈযদ আহমদ শিকাব- 
বেন নেতস্থাপীষদ্বে ও উলেমা সন্ত দামবে তাদেখ এই লেহাদে যে।শ 
দেওয।ব জন্য আহ্বান জানালেন। কি্তু ছুর্ভাণযপ্রমে তাদের কা থেকেও 
তাবা বে'নও উৎসাহব্যপ্র+ সাড়া পেলন না। আবো দুবে চলে যেতে 
হবে তাদেব | তখন ভার। বাধা হযে বেণুচিজ্তানেব মমি ৬ পা ত্য 
অঞ্চল অতিত্রম ববে বুলানপাশ এব মধ্য ছিমে বোষেচা চনে গেল। 
৩*বপব বোষেট। থেবে কান্দাহাব, গনী ও ব থুল ইযে ৬বশষে ১৮২৬ 
সাণেব ২খে ডিসেখব তাণা পেশোয়ার গিযে পৌছলো। এই বাঞাধ 
তাঁদের ঞাযম দশ মাস সময নেখেছিলো এব প্রা তিন হাজাব মাহ ৭ 
পথ পবিশ্রমণ কবতে হযেছিলো । 

এ খুব আশ্চর্য বো মণে হতে পা ব মে লিফ্রোহদেখ এহ ম্বএ বাহ 
শী) ভ"10তণ নানা অঞ্চণ অতিক্রম কবে স্বচ্ছন্দে চলে ণেল। অণচ ভারত 
সববাণ সম্” এ নিকদিএ চিওে বসে সে তা দেখলেন । তাদেশ কোন বম 
বাঁধা হিণেন ন। | এ দ্ষেভে ব্বাটখ কৃটনাতিত খেলে য।ভেনা খুব গাবা চাপ 
টে লছিলেন। এ] বুশ পাজ্যেব সীমানা চে৬ যে অঞ্চলে নিযে পো, 
ছিল, সো" পণজিৎ সিংএব বাজ্যেব গ| ঘেষে আছে । কাতজহ বিধোহীদেৰ 
লঙাহ ববতে শাম-ল প্রথমে বণজিৎ সিংএন শিখ সৈগ্তদণ্ে সঙ্গে মোকা- 
বিলা কবতে হব । আর খণজিৎ সিং যদি এাদন নিষে বিভ্রত হযে পড়েন 
তাতে ইংবেজদরই সুবিধে | বিদ্রোহীরা প্রথমে গিয়ে গেোশাধাব অধিবার 
কবে নিল। কিন্তু তাবা চবসদ্দা শহবে গিয়ে তাদেণ সদন দষওন স্থাপন 
ববল। এখান থেকে তারা শিখদের বিকঞ্ধে ভেহাদেব ঘোষণ। প্রচাব কবল । 
বিদ্রোহীরা তাদেন এহ ধর্মযুখে যোণদান ববার এন্ঠ সীমান্তেব উপজাভীয 
লোকদেব প্রতি আহ্বান জানালো । উপজাতীয লোকেরা এই আধ্খানে 
উৎসাঁহেব সঙ্গে সাডা দিল। কিন্ত সেখানকার সর্দাববা এ বিষষে তেমন 
উৎসাহ দেখালেন না? । 


সৈয়দ আহমদ এই বাহিনীর ইমাম মনোনীত হয়েছিলেন, এ কথা 
আগেই বলা হয়েছে । তিনি ইমাম মেহদী, ইমাম-হমাম। আমীর-উল 
মুসলেমীন এবং খলিফা নামে আখ্যায়িত হতেন। সৈয়দ আহমদ তার 
উপজাতীয় লোকদের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক শঞ্ডি হিসাবে সংগঠিত করে 
তুপতে চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের প্রতি উশর (আয়ের এক-দশমাংশ ) 
ও থাকাত দান, ইমাম কতৃকি নিযুক্ত কাজীদের কাছে মামলা শিষ্পঙ্ডির ভার 
প্রদান এবং ইমামকে মান্য করে চলার অন্য নির্দেশ দিলেন । উপজাতীয় 
লোকদের মধ্যে যে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল তিনি তাকে অবৈধ বলে 
ঘোষণ] করলেন এবং ভারত থেকে আগত মহাজের ও পাঠান মেয়েদের 
মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন । উপজাতীয় লোকদের মধ্যে 
পুরানো দিনের শক্রতা ও গ্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে 
সব সময়ই দাল্সা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো । ইমাম এগুলিকে নিবিদ্ধ। বলে 
ঘোষণা করলেন কেননা এর ফলে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হুবল হয়ে পড়ে । 

কিন্তু উপজাতীয় লোকদের সমাজের এই সমস্ত সংস্কার সাধন এবং ভার- 
তীয় ও উপজাতীয় লোকদের মধ্যে এই মিলন প্রচেষ্ঠা ফলপ্রন্ত হতে 
পারেনি । প্রথমতঃ উপজাতীয় লোকেরা এই সমস্ত নতুন বিধানে সায় 
দিতে পারেমি । দিতায়তঃ স্থানীয় লোকেদের উপর 'উশর' ধাধ্য বরার 
ফলে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপারে আঘাত পড়ায় মোল্লারাও এই 
সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করেছিলে! । এই অঞ্চলের সাধারণ দগিদর 
লোকদের মনে ধর্সবিশ্বাসের ভাব খুবই প্রবল ছিলে! । জেহাদের আহবান 
শুনলে তারা পুণ্যলাভ ও লুটপাটের আশায় উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিত। 
বিগত তাদের খান ও সর্দাররা ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের ৷ স্বার্থের 
লোভে তারা চিরদিনই আত্বিত্রয় করে এসেছে । ধর্মের বাণী শুনিয়ে 
ত।দের কান থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া যেত না। 

এই সমণ্ড বাধ? ও অন্গুবিধ! সত্তেও তার যে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে 
দিয়েছিলো তা অর্ধশতাক্ঈী কাল ধরে প্রজ্জলিত ছিলো । সংগ্রামের প্রথম 
পর্যায়ে পাঞ্জাবের শিখ সরকারের বিরুছে। যু বাধল। এখানে ওখানে 
নানা স্থানে ছোট ছোট সংঘধ ঘটছিলে!। কিজ্ব বড় রকমের সংঘধ ঘটল 
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১৮৩১ সালে বালাকটের যুদে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বড় রকমের ঘা 
খেতে হযেহিলো । স্বযং সৈষদ আহমদ এবং মহম্মদ ইসমাইল এই যুদে। 
প্রাণ দিলেন । 

এত বড় আঘাতে যে বিদ্রোহীদের শঙি তেঙ্গে পড়ল নী, এটা খুবই 
আশ্চযের বিষশ। সৈযদ আহমদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তার সংগঠনকে 
এতই দৃঢ় করে তুলেখ্ি-লন যে তাদেদে কাছ থেকেই সাহাযা গেষে সীমান্ত 
প্রদেশের বিদ্রোহীরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চ!লিযে যেতে পেরেছিলো। 
এইট সংগঠন জনস।ধাবণের মধে/ জালের মতই ডিযে পড়েছিলো । তারা 
অর্থবল ও লোকবল পাঠিশে জেহাদের এই আশুনকে জ্বালিয়ে রাখত। 
সাশদ্রাবাদ ( দাক্ষিণাত্য ). মাদ্রাজ, বাংলা, বোন্বাহ, উওর ভারতে এই 
সংগঠনে শাখাগুলি কাজ করে চলেছিলো ) তাদের সদদ দফতর ডিলো 
পাটনায। অর্থসংগ্রহ ও যোগাযোগ পগ্রিচালনায উপযু" লোকেদের 
নিখ ০ কর। হত । নাশা জাযগ] থে।ক স"গহিত অর্থ ও জেহাদে যোগদান- 
বাণী বিদ্বোহীর। প্রথমে সদর দধতরে এস জমাযেত হত, তারপর শৃঙ্খলার 
সগ্চে আাদের সী5।ভ প্রদেশে পাঠিষে দেওয়ান ব্যবস্থ। বরা হত। সীমাস্ত 
প্রদেশেণ সন্নিহিত শহরগুলিতে লে।ক মারফত হুটি পাঠাবার পাকা বন্দো 
নণ্ত ছিলো । জেহাদে যো'চানবারী বিডোহা।রা ছেট ছে।ট দলে ভাগ 
হয়ে উপর প্রদেশ ও গাঙজাবের মধ্য দিসে সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাস্থলে চলে 
(মুত । এ সমস্ত অভিযাঞ্ীদের সাহাযা করার জহ্না এবং তাদের রসদ ও 
অন্ান্চ জিনিসণআ পরিবহন ব্যবস্থার জনা গ।নেশর এ রাওশ্ালপিগ্ডিতে ছটি 
গোপন কেন্দ্র স্থাপন বরা হয়েচিলো। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্লের হসন্মানর। এদের অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ 
করে পাঠাতে] । এই উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে গ৮।রের কাজ করে ফিরছিলো । 
মসজিদে মসঙিদে জমাষেতের মধো এই জেহাদকে সাভামা বরার জন্য প্রচার 
কার্ধ চলছিলো । 

সৈয়দ আহমদের অন্ততম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মৌলভী মহম্মদ কাশিম পানি- 
পতী উপজাতীয় এলাকায় গিয়ে সেখানকার উপজাতীয় সর্দার সৈয়দ 
আকবর শাঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করছিলেন । এই আকবর শাহ 
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সৈয়দ আহমদের অস্ঠতম ভং ছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই 
মর্জে খবর দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে, সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সম্পর্কে 
যে রটনা হযেছে তা মোটেই সত্য নয়। পা্নার দলের নেতা মৌলভী 
বিলাঘেত আলী সৈধদ আহমদ গে জীবিত আছেন এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে 
এই জেেহাদের কাজে সাহায্য বরার জন্ঠ সীমান্ত প্রদেশে চলে গেলেন। 

রনজিৎ সিংএর ম্বঙ্য এবং ১৮৪৭ সালে হন -এখ যু্দের ফলে পাঞ্জাবে 
ইংরেজদের আবপত্) সুপ্রতিষ্ঠিত হল | এধ।স হংরেজর।ই বিধোোইীদের 
আক্রমণের পণ্য হয়ে াডাপো। এ কথা সত যে বৎ জ্াযগাম বু সংঘষে 
বিদড্রে/হুঠদের পরাজয ঘটেছে কিন্তু তারা কোনদিশহ আহঙ্সমর্পণ বরেনি। 
ভারত সরকার এবার বিধ্রোহীদের বিকছে। ছুই ওণ্চে আত্রমণ শুরু করে 
টিলেন। গ্রথমত তার। হারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিডোহ।দের কার্য লাল 
সম্পর্কে অ5সঙ্ধকান ধরব।র জনক এবং যে সমণ্ড কেন্্র থেকে সীমাস্ত প্রদেশে 
অর্থবথল ও লোকবল পাঠ।বার ব্যবস্থা করা হত সেগুণিকে ধংস করে দেবার 
জন্য একাট বিশেষ এুণিশ বিভাগের স্ষ্টি করজেন। দ্বিত।যত, সীমান্ত 
প্রদেশে যুখরুত বিছ্রেহাদের সখুলে ফংড ধবার জগ্ত শিখমিত সৈম্তবাহিনা 
পাঠাতে লা]ণালেন। 

এ5 বিখ্োভীদের ধস করার ৬দোশ্যে তারত সরকার ১৮৭ থেবে ১৮ 
৬৩ সাণ পর্ধস্ত ২০টি সামরিক অভিযান ৮।মেছিলে। এবং তেহ সমস্ত 
আঙ্ষানে ১০ হাজার শিযমিত সৈশ্তকে যোগদান কবতে হযেছিণো। 
এহ ব্যাপক আঞ্মণে? ফাল বিদ্রোহীরা পিথান। থেকে সরে এসে মালকায় 
তাদের খণ০ স্থ।সন কণণ। কিছু কিছুদিন বাধেহ আগা সিধানা পুশরাধিকার 
কবে নিয়েঠিলে। | অবশেষে তাদের সমূলে উচ্ছেদ করার জদ্চে স্যার নেভিল 
চেশ্বারলেইনের মেতে এক বিপাট সৈম্ঠবাহিনী সীমান্তের দিকে যাআা 
করল । এহ আক্রমণকে প্রতিন়োধ করাব জঙ্ট উপজাতাষধ লোকেরা আম্বা- 
লা এসে হানা দিষে তাদের যথেষ্ট এরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছিলো । শেষ 
পর্ধস্ত তাদের এই প্রতিরোধবে চূর্ণ করার জন্য সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চলে সৈম্ত- 
বাহিনীকে পাঠাবার প্রয়োজন হয়েছিলো । কিন্তু শুধুমাএ সামরিক শখি' 
প্রয়োগ করে তাদের উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন উপজাতীয় 

৯৮ 


লোকের! এঁক্যস্ততে আবঞ্ হযে প্রবল বাট শতি র বিকুখে প্রতিবোধ করে 
চলেছিলো ৷ ইংরেজবা এবাব তাদেব চিবাচবিত কূটনীতি প্রযোণ কবে 
এই এঁবে!র মধ্যে ভেদ বিভেদেব ফাটল ধরালো । ইণথেজ সৈম্তাবা প্রতি 
শোধের “শংহাষ উন্মও হযে বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাটি আল্বাকে পুভিযে 
গাই কবে দিষেটিলো। 

কিও্ অবিশ্গীমা বা 7 মান হ৮৮€ -খথা সত।(য এ৩বি ববা? পবেও 
বিডোহাঁদেশ স্,রত।বে শি শেষ ববা সম্ভব হান তাশ মাঝে মানেহ 
এখানে ওখ।শে সবকাবী শব বিকছে। হীনা দিযে চণেটিলে 1 ভাত্মিধ্যে 
বিদ্রোহীদব প্রধান নেতা মৌলভী বিলপামত ভ।ণা ণন[যে৩ আলা 
মাব' টিযেতিলেন। তাদের তাই ঠযাঠিষা আট *।টশাষ বিাহাদত্ব 
নেতৃখ করচিলণ। মৌলডা ফবহাত শাণী এব ভাহমদুলা এ” বাদ্রাহ 
পবিট।লনাধ তাকে সহাযতা বাবে ৯পেছিলেন | £হ সং্ামকে চাপে 
য|ধ।ব জন্তে ৩ বা চ৮ (বানথবম ক্রি বানন নি। ধমাশ সস্কাবসাধন 
ও হাহ ণ প্রচাবেব উদ্দেশ্যে তাত। বছ পৃস্তব পুর্তিকা পরব শ ববেজন 
খাধ|প্ণেণ মনে বিলি লান ৮ণেস্িলেন। গোপনে ঠবস্থান ও আ বলা 
কবে চ”াব তস্য পা্পাব সাদিকপুতর একটি বাড তপা বা হমেটিলো। 
পিতন্ন গ্রামাধলে তানা সত্গঠসে্ব 15 শাখ। গ্রশ।খা স্থাপন খ বভাপন। 
প্রতি) বেক্দ্রে ৪টাববদপ এখং সাবারাণ্ণি ব।৮ থেখে বব সঞ্ঞবি তন্ত 
বম্চাবীন্দব শিযু বরা হমেহিলি। | অর্থবশ ও ৮াকবণ পাঠাবাব ডদ্দেশ্যে 
পানা থেবে সমস্ত প্রদেশ পযণ্ত এহ দাখ খে স্থাপে স্থানে টিপ্রোহীছেল 
ঘাট স্লি। 

শাপঙ সবর এদ্ব *ংস সাপনেব জন্ট বছ খ। আাঞ্মণ চাটিগে 
যাচ্ছিলেন । অবশেষে ১৮৩ ১৮৬৪ সালে হসাতিষ| আপী, বিলাষেত 
গাশীব ৬পযু শিষ্য হয জাষব, কণ্ারুব মহগ্মদ শধা পরখ বিড 
হীদেব নেতাবা সবকাপের হাতে ধবা পডলেন। আম্বালাব আদালতে 
তাদেব বিচাব হযেছিলো । তাদেব মধ্যে সকলেই দীর্ঘ কাবাচণ্ডে দণ্ডিত 
ভাযটিলেশ। কযেকজশকে আবাব আন্দামাশে নিবাসনে পাঠানে। হযে- 
ছিলে]। 
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১৮৬৫ সালে পাটনায় গ্রেফতাবক্কৃত বিদ্বোহী নেতাদের বিরুদ্ধে প্রথম 
মামলা শুরু করা হয। এই নেতাদের মধ্যে ইয়াহিযা আলীর ভাই আহম- 
ছুল্লাও ছিলেন। এই মামলা তাদের সকলের বিরুদ্ধেই দীর্ঘকালব্যাপী 
কারাদণ্ডের আদেশ দেঁওমা হযেছিলো।। এরপর ১৮৭০ সালে বাংলার 
মালদহ ও প্রাজমহলে আরোও কযেকজন বিদ্রোহীর বিচারকার্ধ চলে। 
তাদের সকলকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বরা হযেছিলে!। ১৮৭১ 
সালে আরোও পাঁচজন নেতৃস্থানীয় মৌলভীকে দণ্ডিত বরে নিবাসনে পাঠানো 
হয। এর ফলে বিদ্রোহেব শটি মার।ত্বকভাবে বিপর্ষস্ত হযে পভল । 

সরকার কিন্ত এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন শা । ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের 
আশংকা থেকে সম্পূর্ভাবে নিষ্চণক হবার জন্ এবার তারা ধর্মধজী মোলা। 
মৌলভীদের শরণাপন্ন হলেন । এবিষযে সরকাবকে সাহায্য করার মত 
ধমীয নেতাপ অঙাব হোল না। ভারত সরকারেব প্ররোচনায মন্ধীর মষতি 
এই বিডোহবে নিষিদ্ধ বরে যতোষা জাবি কবলেন। এদিকে সেহ স্বুরে 
স্বর মিলিষে ভারতের শিষা সন্ত দাহেব নেতার এই ভেহাছের হিরথে। বায 
দিলেন । ভীগতেন উভবঝ।ঞ্চলেন উচ্ভেম। হঙ্গুদা এই ভেহা দে তহেতুব 
বলে আখ্যা দিলেন এবং সধোপরি কলকীতাথ উদ্দেমা সম্প্রদাধ ঘোষণ। 
কবলেন যে, ভাবত “দার-উল ইসলাম? অর্থাৎ ইসলামে বাজ্য। ভতএব 
এর বিরুখ্ে বিদ্রোহ করা ধর্মবিকণ্। কাজ । কলকাতভাব মে।হামেডান লিটারেরি 
সোসাইটি এ সম্পর্কে বিতর্কের ব্যবস্থা বরে পরিশেষে এক পুস্তিকা মাঝফত 
এ অভিমত ঘোষণা বরপেন যে বুশের বিরুদে। জেহাদ ঘে।ষণ। করা 
সম্গর্ণ অবৈধ কাজ। জৌশপুরের মৌলভী আবুল লতিফের মত পণ্ডিত 
ব্যদিপাও এ সম্পর্কে একমত ছিলেন । 

এঠ সমপ্ত ঘটনার ফলে নতুন করে বিড্রোহ সৃষ্টি করার আগ কোনও 
সম্ভাবনা বইল শা । অবশ্য এর দীর্ঘকাল পরেও বিদধোহের অঙ্গারগুলি 
সীমান্ত প্রদেশের অভান্তরে সবকারের শ্যেনচুষ্টির আডালে ধিক্‌ ধিক করে 
জ্বলছিলে]। 


১৮৫৭ সালের মভাবিদ্রোহ 


১৮৫৭ সালের মহাধিদ্রোহ লোকের নখে মখে সিপাহী বিদ্রোহ লামে 
প্রচলিত হযে এসেছে. এই নামটা আমবা পেষেছিলাম ইংবেজদের কাছ 
থেকে । ব্রিটিশ সবকাব এর নাম দিষেছিলো (590০9% 14407) অর্থাৎ 
সৈন্য বিদ্রোহ । আপাতরৃষ্টিতে দেখলে তাই মনে হবে বটে তার কারণ 
গোরা সিপাহীদের তুলনাষ দেশী সিপাহীপ্দর স্ব্পবেতন উধনতন নাগরিক 
প্রভুদের ছ্ধ্যবহার এব, নানা কম অভাব-অভিযে।গ সৈম্দের মধ্য দীর্ঘদিন 
ধরে অসন্তোষ সঞ্চিত করে তুলছিল। 'ণই সমস্ত অন্যাষ জুলুমের বিকঞ্ছে 
প্রতিবাদ কোনিষেঠিল বাল ১৭৬৭ সালে দেশীম সৈম্তাদেব মধ্যে নেতৃস্থানীয 
ক্যেকজ্নকে তোপের মখে উডিযে দেওয়া হযেছিলো । সৈশ্কাদের মধো 
এই জুলুম অবাধেই চলে আসছিলো । ১৮৫৭ সালে দেশীয় সৈশ্ঠরাই 
বিদ্রোহে প্রথম এবং প্রধান সংগ্রামী তমিক। গ্রহণ কবেছিল। এই সমস্ত 
কারণে এই বিদ্বোহকে সৈম্তবিত্বোহ বলে মনে করাটা অস্বাভনিক কি নম। 
রূটিশ এতিহ|সিক ও রাজনীতিবিদরা প্রথম দিকে এই শব্দটিকে ব্যবহার করে 
আসছিল । কিন্তু পৰবতী অভিচ্তার মধ্যে দিযে তাদর ভ্রান্ত ধারণাটিকে 
সংশোধন করতে হযেছিল । 

এখানে এ সম্পর্কে কযেকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও চিস্তাবিদদের মন্তব্য 
তুলে ধবছি। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ডিজরেলি সর্দপ্রথম এই সত্যটির 
দিকে অঙ্গ'লি নির্দেশ কবেছিলেন । ১৮৫৭ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে 
পার্লামেন্টের হাউস-অফ-কমন্স সভাষ ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি স্ুম্পষ্টভাবে 
তার এই অভিমত বা ₹ করেছিলেন যে, একে সামরিক মিউটিনি বললে ভুল 
বল] হবে, এ হচ্ছে জাতীঘ বিদ্রোহ । এরপর আযলামধুরি সভা প্রদত্ত 
এক বক্তৃতায় তিনি "বলেছিলেন, “আমার বিশ্বাস, এখন এ বিষয়ে সকলেই 
একমত হৃযেছেন ভারতের এই ছুর্ভাগ্য জনক ও অসাধারণ ঘটনাটি সম্পর্কে 


প্রথমে যে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সমস্ত অবস্থা! বিচার করে তা ভুল বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । দিনের পর দিন আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ] দিয়ে 
আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঘটনাকে প্রথম আমরা কতগুলি তুচ্ছ কারণের 
অথব1 দুর্ঘটনার ফলে স্থষ্ট বলে মনে করেছিলাম । প্রকৃতপক্ষে এটি এন 
এক জাতীম ঘটন। যার ফলে ইতিহাসে খুগ পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজন্পীতি 
বিদগণ গভীবভ।বে টিস্ত। করে দেখলে, এর মূল কোথায় তা উপলব্ধি করতে 
পারবেন |" 

এ প্রসঙ্গে হ্যসটিন ম্যাকাতফি লিখেছিলেন, গরককৃত ঘটনাটি শুচ্ছে এই 
ভালতেৰ উত্তর ও উওব-পশ্িন অঞ্চলের ব্যাপক এলাক। ভ্ুডে দেশীম 
জাতিগুলি ব্রিটিশ শাসনের (িরঃছে। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । এট বে 
নিছক সামরিক মিউটিশি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে । প্রকৃতপক্ষে 
সৈহ্গাদের অসন্তোষ, হংরেজদের প্রতি ঘ্বণয মনোভাব এবং খঙ্সান্ধাতা, এই 
কাবণগ্ুপির সংমিশ্রণো ফলেই এই ঘটনার সি হয়েছিল) দেশীয 
পাজ্য ও দেশীঘ সেহ্টরা এই বিদ্রোহে অংশ এহণ করেছিল । খস্গানদের 
বিরূঝে পি্রে।ত করতে গিষে মসলমান ও হিন্দুবা তাদের শিজেদের বিরো- 
ধিতা ও পাদ নিবাদের কথা একেবারেই ভূলে গিযে্টন। এই বিদোহ 
সম্পর্কে চালস বল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, “অবশেষে এই বন্যা 
প্রবাহ কুল ভাসিগে সমগ্র ভারতবাসীর জীবন প্লাবিত করে দিয়ে গেল! 
তখন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, এই মহগাপ্রাবনের ফলে এ দেশ থেকে 
ইউপোপীশপ্রে নাম শিশানা সম্পূর্ন ভাবে শিশ্চিহন হযে যাবে । তখন এটাও 
মনে হনেহিন এই বিদোভের বনা। অবসানের পর ধখন স্ব।ভাবিক অবস্থা 
ফিরে আসবে তখন দেশপ্রেমিক ভরত বিদেশী শাসকদের পরিবর্তে কোন 
এক দেশীয় বাজার অ।ন্নগত্য স্বীকার করবে ।"" 

অথচ সেই সমধ্কার পরিস্থিতিতে এই ধরনের বিদ্রোহ স্ষ্টি হওয়াটা 
অস্বাভাবিক ছিল না, এতে আশ্যর্য হওযষারও কিছু নেই । লর্ড কানিং এদেশে 
বড়লাট হমে অংসার প্রাক্কালে বিলাতে তার বিদাধকালীন ভোজসভাম 
ভাষণদান প্রসঙ্গে উদ্বিগকঠে বলেছিলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি ভারতের 
রাজনৈতিক গগনে একখও ঘনক্রি্ মেঘ দেখা দিয়েছে, কেজ্ানে এ কোন 
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ছুর্যোগময় পরিণতি বয়েনিয়ে আসবে!" ভারত থেকে বুদুরে এসেও 
লর্ড ক্ণানিং সেদিন ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন । 

ভালহাউসি তার কলমের এক খেচায প্রথমে অযোধা বাজ, পরে 
একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চলেছিলেন, তার পক্ষে এট] একটু 
ছুঃসাহসের কাজই হয়েছিল, কেননা এর প্রতিক্রিষা হিসাবে যে মারাত্মক 
ছুর্ধোগ দেখা দিতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। এদেশে আবহমান 
কাল থেকে প্রর্জারা রাজাদের সঙ্গে রাজভক্তি ও আনুগতোর সে বাধা। 
রাজমহিমায় আঘাত পড়লে এবং তাদের সম্পদ ও মর্ধাদ। ক্ষু্ হলে সেই 
আঘাত তাদের বুকেও এসে বাজে । বিদেশী শাসকদের এই অতফিতে 
আক্রমণ তাদের মনেও বিরূপ মনোভাবের সষ্টি করে তুলেছিল । 

কিন্তু শুধু রাডভ১ বা আনুগত্যের প্রশ্নই নঘ, দেশের বন সংখ্যক লোক 
এই সমস্ত রাজা ও ভূম্বামীদের অধ্ধীনে কাজ করে জীধিকা নিবাহ করে 
এসেছে । আন ব্যাপারে এদের উপরেই তাদের নির্ভত কয়ে থাকতে হত । 
এমন অনেক লোক ডিল যাবা এদেব অধীনে সৈমিক হিসাবে কাজ করে 
এসেছে । বংশানক্রমে যুখবৃঙিই ছিল তাদের পেশা, তাদের সামনে 
শীবিকা অর্জনের অন্য পথ খোল! চিল না। এছাড়া ধর্মীপ্ঘ নেতারা, 
শিক্ষাদাতা পণ্ডিত ও আঅংলেমবা- পৃত্নোঠিত ও মোল্লা-মৌলবীনা, লেখক, 
কবি ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এবং কুশলী মিপীর। এই সমণ্ত রাজা 
এবং ভূষ্ধামীদের পুজগোধকতার উপর নির্ভর করেই জীদনধাঞা নির্বাহ 
করতেন । এ অমপ্ত ব্রাজা ও ভূম্বামীরা তাদের ভূসম্পর্দ ও ক্ষমত| থেকে 
বিচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল এই সমস্ত লোকেরাও বেকার 
ও অসহায় হমে পড়ল । তাই বিদ্রোহের প্রবল আোতে এরাও আকৃষ্ট হয়ে 
চলে এসেছিল । 

কিন্তু এই শেষ নয়, আরও কথা আছে। একটি প্রাচীন ধারাবাহিক 
সামস্তৃতাপ্ত্রিক দেশ সাআ্াজ্যখাদের কজার মধ্যে গড়লে যে অবস্থা হম তার 
স্বাভাবিক পদ্রিণতি ঘটে চলেছিল । ব্রিটিশের বাণিজ্য লিগ্চার মণ্ত হত্তী 
এদেশের সনাভনপন্দী গ্রামীণ অর্থ নৈতিক ব্যখস্থাকে পদদলিত করে সবকিছু 
ভেঙ্গে তছনছ করে চলেছিল । যত্ত্রশিল্লে উন্নত ইংলও থেকে অবাধে আমদানী 
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করা মালের প্রতিযোগিতার সামনে এদেশের শান্তিপ্রিয় কুটিরশিল্লীরা কেমন 
করে দাড়াবে । ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্তম বনিয়াদ কুটির- 
শিল্পগুলি একের পর এক ধ্বসে পড়ছিল। ফলে দলে দলে লোক বেকার হয়ে 
পড়তে লাগল । এইজন্য যার! দায়ী সেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুঞ্ধে বিক্ষুব্ধ, 
দিশাহারা এই ছুর্ভাগারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে, তাতে আর বিচিত্র 
কি? বিদ্েহের সন্তাবনা ও ব্যাপকতা এ থেকেই অনুমান কর। যেতে 
পারে। 

সম্প্রতি একট! গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখ! দিয়েছে, এই বিদ্রোহের চপ্নিভ্র কি? 
নামে সিপাশী বিজোহ হলেও আমরা এতকাল একে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে 
জেনে এসেছি । ভাশোর বিচিএ পরিহাস, এ সম্পর্কে মতানৈক্য ও বিতর্ক টা 
দেখা দিল সবপ্রথম ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় কংগ্রেস কতৃক প্রথম স্বাধীনতা 
সংগ্রামের শতবাধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে । আমাদের দেশের এতিহাসিক 
ও টিস্তাবিদদের মধ্যে একদল একে স্বাবীনতার সংগ্রাম" আখ্যা দিতে 
রাজী নন। তাদের মতে এটা দেশীয় রাজা ও তৃম্বামীদের হত সম্পদ ও 
অধিকার পূনরুধারেৰ প্রচেষ্টা মার । তাদের মতে ভারত তখনও একটি 
“নেশন' বা জাতি ঠিসাবে গড়ে ওঠেনি, কাজেই তারা জাতীমতার মনোভাবে 
উদ্দীপ্ত হযে উঠণে তাদের কাছ থেকে এটা আাশা করা বৃথা । এই বিদ্রোহে 
যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা তাদের ম।তুভূমির স্বাধীনতার জন্য নদ, 
তাদের নিজ নি্ন প্রভুত্র অধিকারের পুনরুধারের জন্যেই সংগ্রাম করেছিল । 
কাজেই এই অবস্থ।ঘ এস বিক্বোতকে কোন মতেহ্‌ জ।তীঘ স্বাশিনতা সংগ্র।ম 
বল? চলে না৷ । 

কালক্রমে সেই বিতর্কের অবসান হয়েছে, প্রশ্নটা কিন্ত অমিমাংসিত রয়ে 
গেছে । ভারত তখনও “নেশন অর্থাৎ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠেনি, 
সেকথা মেনে নিলাম, কিন্ত তা সত্তেও ব্রিটশের বিরুৰে ভারতের এক বিরাট 
অঞ্চলের এই ব্যপক বিুদ্রাহকে কি শ্বাধীনত।র সংগ্রাম" নাম দেওয়া যেতে 
পারেনা? খাস্টপুধ ত্বৃতীঘ শতকে অ।লেকজাণগ্ডার যখন ভারত আক্রমণ 
করেছিলেন, তখন ভারতের বিভিন্ন রাজারা যদি মিলিতভাবে তাকে প্রতি- 
রোধ দিতেন' তবে তাদের সেই সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখা। দিলে 
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কি ভুল বল হত? অনুরূপভাবে হিন্দু ও মুঘল যুগে বহিরাগত মুসলমান 
ও ব্রিটিশ আক্রমণকারীদের বিরুখে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা 
যদি মিলিতভাবে সংগ্রাম করতেন, তাহলে আমনা তাকে স্বাধীনতার 
সংগ্রাম বলতে দ্বিধ! করতাম কি? এক্ষেত্রে বা ১৮৫৭ সালেব মহাবিক্রোহকে 
স্বাধীনতার সংগ্রাম নাম দিতে আপত্তি ওঠে কেন? তাছাড়া এটাও স্মবণ 
রাখতে হবে, শুধু রাজা, ভূষ্বামী, ও সৈম্তরাই নষ, সাম্রাজ্যবাদের শান 
ও শোষণে জড়িত এদেশের সাধারণ মানুষও সেদিন তাদের হত আধকার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্বোশ্যে তাদের দেশকে ইংবেক্ষপের হাত থেকে খন করান 
জন্য বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিল । 

সবশেষে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কর! দরকার । বগুতঃপক্ষে 
১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আগে থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুক হে 
গিষেচিল। বর্তমান উত্তব প্রদেশের বাযবেব্লী। সৈগদ আহমেদের 
নেতৃত্বে মজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল গকে অধ্র্ণ শতাব্দীকাল ধবে ব্রিটশেন 
বিকঞ্ছে যে জেহাদ চালিযে আসছিল, তাকে অবশ্যই স্বাপীনতা সংগ্রামের 
সুচনা বলতে হবে । 

বিদেশী ইংরেজদেব হাত থেকে দেশকে মুন্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য । 
ব্রিটিশ কতৃকি ভারত অধিকারের পর হাত-গৌরব মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাব খুবই প্রবল ছিল। খুজাহিদ বাহিনীর এই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে তাদের সেই ব্রিটিশ বিরোধিতা আরোও বেশী প্রখর হযে উঠে- 
ছিল। এই অনুকুল পরিপৰ্ক পরিবেশেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ 
বিস্ফোরিত হযেছিল । 

মুজাহিদ বাহিনীর সেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এই বিদ্রোহের উপর 
কিছুটা প্রভাব অবশ্যই বিষ্তার করেছিল । আর একথাও আমরা জানি, 
সৈয়দ আহমেদের অন্ুবর্তী সেই বীর যোদ্ধারা এই বিদ্রোহে জক্রিযভাবে 
অংশগ্রহণ করেছিল । এই ছুটি সংগ্রাম পৃথকভাবে গড়ে উঠলেও যে 
পরপর থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কথাও বলা যায় না। 


২৫ 


বিদ্রোহের প্রচাত পাহনগ 


মহাবিদ্রোহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস স্পঞ্ঠ হয়ে ওঠে, 
এই বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিষেছিলেন, চরিক্র, দৃষ্টিতষ্টি ও যোগ্যতার দিক 
দিষে যথেষ্ট পার্থক্য হিল এবং বিোহের পরিচালনার ব্যাপারে তাদের 
পরস্পর বিরোধিতা পদে পদেই প্রকট হযে উঠত। এই বিদ্রোহের এটাই 
ছিল সবথেকে বড দ্র“লতা । তাদের সংগঠনও মজবুত ছিল না, থাকার 
কথাও নশ। কিন্তৃত। হলেও তাদের প্রচার-যন্্ বেশ কুশলতার সঙ্গেই 
কাজ করে চলেছিছা, একথা তাস্বীকার করা যায না। এ সম্পর্কে সত্যেন 
সেন কতুকি লিখেত “মহাবিদে।ঠেব কাহিনী" থেকে নিম্োন্ত। উদ্ধ“তি দেওযা 
যাচ্ছে ? 

“একথা প্র»।বিত শুষে গিষেঠিল গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রদেশ থেকে 
প্রদেশে সমপ্ত ভাণতমস । ভিন্পু সলমান সকলের মধ্যেই একথা ছডিষে 
পড়েটিল। এগ ্ব* সব।ত একথা জানত | হাটে মাঠে ঘাটে সর এ 
আলোচনা ঢলত , পলাশী যুব একশো বন পনে, ১৮৫৭ খ্রাষ্টাব্দের 
২৩-এ জুন ফিরিহীদেপ প্রাজত্ব খতম হয়ে যাবে, দেশ আবার দেশেব মান্ষ- 
দের হাতে ফিরে আসবে | 

কে প্রথম একথা প্রচার কসোঈগল, কেউ তা' বলতে পরে না । কোন 
ফকীব, কোন সগ।সী, নাকি কে।ন বুঝিমান বাজ”নতিক নেতা ? নাকি সমগ্র 
দেশের মানুষের প্রাণেন উদর কামনা এ ভবিবাদ্বাণীৰ মধো দিষে রও, 
রঙীন গোলাপের মতই ফুটে উচ্টেভিন ? 

যেই প্রচার ককক, ক্ষেএ প্রশ্তত ছিল, ম।ঠযের মন উম্ম হযে উঠ্ে- 
ভিল। তাই এ ভরবিশাদণী বিছ্বাতেন সতই খেলা কবে গেল। এচিস্তা 
মানুষের প্রাণে এক অন্ত অ,শা ও প্রেরণা স্ষ্টি করে তুলল। তাই 
দেখতে পাই ১৮৫৭ হাষ্টাব্েন শুচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ 
আবেগে ছলে তুলে উঠছে 1 একট বিবাট কিছ আসছে, দুব থেকে তাব 
অশ্ফুট পদঞ্চনি শোনা যাচ্ছিল । 

একটা বিরাট প্রঢার-সগঠন কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই 
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সন্দেহ নেই। এ সংগঠনের কতটুকু কেন্দ্রীয় কতটুকুই বা আঞ্চলিক এ 
হিসেব কেউ দিতে পারবে না। তবে এ সমস্ত প্রচারকেরা কি অদ্ভুত 
নৈপুণ্োর সঙ্গে সরকারের চোখকে ফাকি দিয়ে এ প্রচারের কাজ চালিয়ে 
যেতেন, ভাবলে অবাক হতে হয। ফকীর, সন্নাসী, দরবেশ বা জ্যোতিষী 
সেজে এ সমস্ত প্রচারকেরা তাবুতে তাবুত, কেল্লা কেল্লায় ঘুরে যেখানে 
যেটকু সুযোগ পেতেন তারই মধ্য দিযে প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন । 
এর! পোষাকের আড়ালে অগ্্ নিষে চলতেন। বিপদে পডলে গোপন 
ঝোল থেকে শাণিত তরোযাল ঝকমক করে উঠত । হঠাৎ বিপন্ন হয়ে 
সাধুবাবা তার বাঘের চামড়ার আসনের তলা থেকে “হ্যাগুগান' নিয়ে 
শক্রর উপর ধাপিষে পহ্ড়ছেন, এমন দৃষ্টাস্তও দেখা গেছে । সব সমযই 
এদের প্রাণ হাতে নিষে চলতে হত, ধরা পডলে অনিবার্য মৃত্যু। ম্বৃতু/র 
আশংকা সনম্মদখে নিষেই এ ছুঃসাহসিক প্রচারকের দল ব্যারাকপুর থেকে 
মীরাট, মীবাট থেকে এলাহাবাদ বা কান এর, লক্ষ, আতধালা, পেশোয়ার-- 
যেখাদেন যেখানে সেনানিবাস আছে, সবর ঘুরে ঘুরে সিপাইদের মধ্যে 
বিদ্বেহেব বীজ ছড়িযে গিয়েছেন বা একজাধশার গোপন খবর অন্য জায়- 
গাষ পৌছে দিযেছেন। এদেব বীবত্বপূর্ণ কাহিনী কিন্তু লোকচক্ষের 
আগোচরেই থেকে গেছে। 

কেল্লা বা সেনানিবাসের কাছাকাছি জাযগায প্রাযই দেখা! যেত কোথাও 
সাধুবার। ধুনি জ্বালিষে বসে গাষ্টীকা সাধনায় ডুবে আছেন, কোথাও কোন 
ফকীর একাগ্রমনে কোরান পাঠে নিরত, কোথাও বা কোন জ্যোতিষী ভাগ্য- 
গণনার ফাদ পেতে বসে আছেন। হিন্দু মুসলমান সিপাইরা দলে দলে 
তাদের কাছে ধন্না দিত, ভরিতে গদগদ হযে ধর্মে/পদেশ ও তত্বকথ। শুনত। 


এই ধর্মকথার অন্তরালে লোক বুঝে বুঝে তাবা বিদ্রোহের বীজমন্ত্র দান 
করতেন। 


শুধু সিপাইদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এদের প্রচারের 

ক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল। কোন কোন জায়গা ইংরাজদের নজরেও এ দ্িনি- 

সট। পড়ল। তার! লক্ষ্য করল, যখনই সে অঞ্চলে কোন সাধু বা দরবেশ 

আসে, কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের চাকর বাকর আর বাবুচি আয়া 
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মহলে একটা ছুবিলীত ভাব দেখা দেয়। বাজারের ফিরিঙ্গীদের দেখলেই 
দেশী লোকেরা ফিসফিস করে কি সব কানাক।নি করে । পরের দিন ভিস্তি- 
ওয়ালার দেখা নেই, সাহেব সারাদিন পানি পান-না। বলা নেই কওযা 
নেই, আয়াগুলো কাজ ছেটে দিযে চলে মাম । মেমসাহেবের সামনে বাবুটি 
খালি গাষে এসে7াড়াষ। সাহেবকে দেখে বম সেলাম করে না” এমন ভাবে 
“|ডিযে থাকে যেন সাহেবকে দেখতেই পাষনি। কিন্ত সাধু ও ফকিরেরা যে 
কোন রকম যডযলে লিস্তু থাকতে ণা।রে, এ সন্দেহ তাদের মনে দেখা দেযনি। 

দেশী সিপাইদের মধো ধচর্চার বাবস্থা জঙ্ত সরকার থেকে মৌলবী ও 
পবোহিত নিধুপ্ করা ভোত | শোন। সায বিদ্রোহী দে পক্ষে অনেক লোক 
মৌলবী ও "শোঠিতদেল ছছানোশে ভাদ্র মধ্যে ঢুকে পচেছিলেন। 

উল ভারতে 'তাযামার বলে একটা জন্প্রদাষ ছিল । এরা গ্রামে গ্রামে 
শহবে শভনে তাম।সা দেখিষে বেড়াত। বিজোহীরা তাদের প্রচারের 
কাজের জবা এএদর সাহামা নিত । এনা সাধাপণতঃ ধমাঁধ কাহিনী অব 
লন্বন বশে গান গ।তাতি। এ পবনেক অপষ্টান খুবই জনপ্রিম ভিল। এ 
সমস্ত গান শোশবার জন্কা জার হাজার লোক একস ভীড করত এবং ঘটার 
পর ঘণ্টা গান শনত। এ সমস্ত ধমীশ কাঠিনীব ফাকে ফাকে তারা স্বদেশ- 
প্রেমের গান পাশত আগ গানেল মপা দিষে ফিপিঙ্গী বিদ্বেষ প্রচার করত । 

বাকে ॥1কে ইশ তাঙ্গাস বের ভচ্চিল। কঙখগলি অঞ্চলে ইশ তাহার 
নিয়সিতভাবে প্রকাশ কণ। চোতি। ইফজাবাদের বিদ্রোহী মৌলবী তো 
তরোয়াল আর লেখনী দ্ব-ই সমানভাবে চালিশে গেছেন । তার রচিত 
ইশ তাহার অগ্সিববণ করত, ম।তষকে প।গল করে দিত | 

সেসব হশ তাহানে? নমনা আজকাল খুব কমই পাওয়া ঘায়। বিদ্বো- 
হেত গতি ও প্রকৃতিচক বোঝবাপ জহ্থা সে সমত্ত-হশতাহারঞ্চপ্রো আমাদের 


খুবই প্রয়োজনে লাগত সন্দেহ নেঠ। মাদ্রাজ শহরের দেয়।লে এ হশত।- 
হারটি সেঁটে দেওয়া হয়েছিল £ 


স্বদেশবাসীগণ১ আশে অন্ুহাণীগণ, ওঠে, ফ্িবিঙঈগীদের দেশ থেকে 
গিয়ে দেবার জন্ত সবাই মিলে ৬ঠে দাড়াও । ওরা ম্যায়কে পদদলিত 
করেছে, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, ওর] স্থির কছেছে আমাদের 
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জাতিকে ধুলির সাথে মিশিয়ে দেবে । এ ফিরিঙ্গীদের অসহনীয় অত্যাচার 
থেকে হিন্দুস্থানকে শুত্ত করবার একমাঞ উপায় হচ্ছে রঙা সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়া । এ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্ট জেহাদ, হ্টায়ের জন্য জেহাদ । যার। 
এ যুদ্ধে জীবন হারাবেন, তার। শহীদ বলে গণ্য হবেন । থেহেশতের হ্যার 
শহীদদের জন্য সদাই উদ্মুও 1 কিন্তু যে সকল তীরু মে সবল দেশদ্রোহী এ 
জাতীয কঙব্য থেকে হরে সরে যাবে, দোষখের আগুন সে সব হুর্ভাগাকে 
ঘিরে ফেলবে ৷ স্বদেশবাসীগণ, এ ছুয়ের মধ্যে কে।নটা তোমরা ৮3৩? 
বেছে নাও- এখনই বেছে নিতে হবে 1? 
লক্ষৌ শহরের পার্কে পার্কে ইশ তাহার দেখা দেতে ০1" ল। জণ্সাধ।রণের 

মনকে আলোড়িত করে তোলবার জন্য আবেগময়ী ভ।ষ।য তাদের আহ্বান 
করা হোত £ ণভিন্দ্র ও *সলমান! মিলিতড।বে উঠে ডা । এই শেষবার- 
কাপ মত তো।মাদেব ভাগ্যবে নির্ধারণ করে নাও । ও সুুষে|ত যি হাতি- 
"াড়া হযে যায় তবে আপ দেশের মাহুযের নেও থ।কবার কান উপাম থাকবে 
না। এ হচ্ছে শেষ সুযোগ । পার ভো এখনহ কর মইলে আগ শখ)? 

সরকারী লোকেনা ভাঁলতে। এতিদিনঈ এ পরনের নিত) নতুন ইশ ভাখা? 
বেব হচ্ছে । দেখলেই ভারা ছি ডে ফেলঙ। তাও বশী আব করবেহ বা 
কি। কি ভিড়ে ফেলব।র সঙ্গে সঙ্গেঠ কাস। থেন আবার সে ভাখগাম নতুন 
ইএশভাহাব্র লাশিয়ে দিষে যেত । 

পুলিশ বলঙে। এগুলে। কার। পাগ।ম বখনই, শা লাম এট। খাজে বের 
কণা তাদের পক্ষে সম্ভব নম, তার কারণটা কিড়দিশ ঝাদেহ থানা গেলে। 
সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে যে। পুলিশের লোকদের, মধ্যে অনেকে নিজে 
রা৮ এ সমণ্ত গোপন কাজের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিল। বিঞ্জোহেন্ন উদ্দীপন। 
তাদেরও মাতিয়ে তুলো |? 


মহাবপ্রোহের বিস্ফোরণ 
অবশেষে সমঞ্জ পুথিবীতে চমব লাগিয়ে ভরতে এুকে এহ মঙাবিদ্রোহ 
ভেঙে পড়ল । এহ প্রচ্ঙড বিস্ফোরণে ভারভের এবপ্রান্ত থেকে অপরপ্রাস্ত 


1 
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পর্যস্ত থরথর করে কেঁপে উঠল । ভারতের ইতিহাসে ইতিপুর্বে এই ধরনের 
ঘটন! আর কখনও ঘটেনি, অতীতে দেশের ভিতরে বহু যুদ্ধ বিশ্রহ ঘটেছে-__ 
বারবার বাইরে থেকে আক্রমণকারী দল এসে হানা দিয়েছে, যুগে যুগে 
রাজশঞ্তির ধারক হিসাবে বহু জাতি ও বংশের উশ্বান ও পতন ঘটেছে । 
কিন্ত তার ফলে সারাদেশে এমন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয়নি । নাদির শা 
ও আহমদ শ1 আব্দালির বৰুর আক্রমণে সারা পাঞ্জাব প্রদেশ কেপে উঠে- 
ছিল, অগণিত শাস্তিপ্রিষ নিরীহ মানুষের রক্তে নগর ও পল্লীর মাটি সিন্ত' 
হয়ে উঠেছিল, তা সত্তেও ভারতের অন্তান্ট অঞ্চলে শান্তি ব্যাহত হয়নি, 
এর বিন্দূমাএ প্রতিক্রিয়া সেখানে দেখা দেষনি। ইংরেজরা বাংলাদেশ 
জয় করল, নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটল, কিন্তু লক্ষৌ, দিল্লী, লাহোর, 
হাযদ্রাবাদ, পুনা ও মাদ্রাজের স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
গেল ন]। 

উনিশ এতকের প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত যুদ। 
বিএহ ঘটেছে, সেগুলি পরস্পর থেবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ভাদের প্রতাব সেই 
সমস্ত অঞ্চল বিশেষের মধোই সীমাবদ্ধ । বিস্ত ১৮৫৭ সালের মহাবিহোছের 
চরিঞে সম্পূর্ণ স্বপ্ন । এই বিদ্রোহে সংঘটিত ঘটনাবলীর খাত-প্রতিঘাতে ও 
ধ্নি-প্রতিধনিতে জারাদেশ স্পন্দিত ও আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল এবং 
আক্রমণকারী ও আক্রাজ্ত উভয় পক্ষই এক চরম বিপধয়ের ছখে দীড়িয়ে 
ছিল । 

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে হে।ক আর পরোক্ষভাবেই 
হোক এ বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল । লোন কোন আঞ্চলে বিরাট 
আকারে বও ক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছিল, লক্ষ লর্খ মানুব এবং হাজার হাজার সৈশ্ 
সেই যুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল । আবার কোথাও কোথাও এখানে 
ওখ।নে খণ্ড খণ্ড সংঘষ ঘটেছিল | বিস্তসে সময় এই বিশাল দেশের কোন 


অঞ্চলেই ইংরাজপ্ন! ন্রিদ্বেগে জীবন যাপন বরতে পারেনি, এমন কোন 
স্থান ছিলনা যেখানে বিধ্রোহ স্ছির আশংকা দেখা দেয়নি । 


ভারতের সকল প্রদেশই অল্লাধিক পরিমাণে এই বিদ্োহেন প্রবাহে 
আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। বিস্ত উভর ভারত অর্থাৎ বাংলা থেকে 


৩০ 


পাঞ্জাব পর্যস্ত এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোছের প্রকাশ্য রণাহনে পরিণত হয়ে 
গিয়েছিল । একথা বললে ভুল বলা হবে না যে নানা কারণে এই বিত্বোহ 
মোটামুটিভাবে সর্ব-সাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হযেছল। এদের 
মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নতুন জেগে ওঠা এংরেজা শিক্ষায় শিশ্ষিত 
মধ্যবিও শ্রেনী, তবে এদের অত্িদ্ব প্রেসিডেন্সী শহবগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল । এদের মধ্যে অধিকাংখই হিন। ইংগাজী শিক্ষার এশৌলতে এদেগ 
ভাগ্যে কিঃ সরকারী চাকুবী জুটছিল। ভবিষ্যতে ঠতবাএদেব মতো সর- 
কারী উচ্চপদে প্রতিষিত হওয়া এবং ইংরাজদের সঙ্গে সমমধাদা লাভ করার 
উচ্চাশার দিকেও তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল, শুধু তাই নষ, ইভা শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বিপুল এীশ্বধ তাগারের দ্বার 
তাদের সামনে উন্মোচিত হযোইনা, তা তদেন ৮৪ ও সম্মোহিত বরে 
ফেলেছিল । তাদের মধ্যে অনেকে পড়া-শোনা এবং জান বিজ্ঞানের 
আলোচনার মধ্যে ঢুকেছিল। এই কারণেই বাংণাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিও 
সমাজ বিদ্বোহের ডাকে সাড়া দেষনি। 

কিপ্ত ত্ঞভেল আমী উত্তন ভাবতেন তণ্চোকদের নিষেহ গঠিত ছিল । 
রাংলাব বিভিন্ন স্থানে এই সৈম্তাদের ঘটি ছিল। সে খাবণেই বাংলা 
দেশের ব্যারাকপ্র, মশিদাবাদ, চ্উগাম, সিলোট, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলগুপি 
খিদ্রোহীদের শত্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিন। ইঞাঞদেশ মনে ৫ 
আশংকা খুবই প্রবল ছিল খে. এই বাংলাদেশ থ্বে বিদ্রোঠীদেশ বড়ে। 
রকমের অভ্যুঙ্গন দেখা দেবে । মাঝে মাঝে এই ধরণেন ছনরব ছড়িয়ে 
পড়ত, আর কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদাম্রে লোবেন। ন্াক্ুল হযে ঘরবাডী 
ছেড়ে গড়ের মধদানে গিয়ে আশ্রয় নিত । 

প্রথম অতুযু্থান ঘটল মীরাটে। ১৮৫৭ সালে ৯০২ মে মীরাটের 
সৈশ্থরা বিদ্রোহ ঘোষণা বরে মীরাট শহর অধিব'র ববে “*ল। বিজ্ঞ 
মীরাট দখল করে ক্ষান্ত রইল না তারা, তাদের দৃষ্টি ছিল সুছুরপ্রসারী, 
সীরাট ত্যাগ করে তারা রাজ্ধ।নী দিল্লী শহর অভিচখে যাহা করল। 
রাজধানী অধিকার করে মিতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। 
তারা সঞ্রাট বাহাছুর শ|হকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব এহ৭ খরার জন্য 
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অগ্ররোধ জানাল । বুধ বাহাছ্র শাহ প্রথমে এ গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
ইক ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্ধস্ত তাকে রাজী হতে হল। স্বাধীন 
দিগী মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হল এবং বিদ্রোহ সবভারতীয় রূপ 
গ্রহণ করল । পরে ইংরেজদের আক্রমণে দিল্লী পতনের পর বিদ্রোহের কেন্দ্র 
শযোধ্যায় স্থানান্তরিত হল । মহিমাময়ী অযোধ্যার বেগম হযরত মহল 
শিদ্রোহের নূল নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন । এইভাবে বহু ভাঙ্গাগড়া এবং বু 
সাঞ্ল্য পার্থতার মধ্য দিষে বিদ্রোহের রওশ* অভিযান এগিষে চলল । 
কিঞ্চ রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে 
পৌছ্খার মতো যোগ্যতা বা প্রস্ততি তাদের ছিল না। ফলে ব্যাপক আত্ম- 
বিসর্জন ও ধাংস-মজ্ছের পর এই মন্ান্তিক বিয়োগাস্ত নাটকের যবনিকাপাত 
ঘটল । 

এভ মহাবিধোঠকে আমর। স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্য। দেই আর না 
দেহ, শের অন) হাজার হ।জাপ বীর শহীদদের আত্মত্যাগের অমর কাহিনী 
দেশনাসার ক1০ চিরশ্মরণীধ। বিদ্রোহের নেতাদের মধে) যত ক্রুটি ছুন- 
১৩ থ।কন। কেশ, বিদ্রোহের অগ্সি আঙায় সেদিন সেই ৯তিগুলি সবার 
স।মমে ৬জ্্রণ হমে ফুটে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে কযেকটি নাম এখানে উপ- 
স্বিতবর। যাচ্ছে, আজীমলাহ, খান, বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে, 
ফৈ14দেত মৌলবী আহম্মদ শাহ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, ঝান্সীর 
“নী শক্দীণাপ। পাটনার পীর আলী, কুনওয়ার সিং, তাতীমা টোপী, 
শাহস[দার ফিরোজ শাহ, হঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলী খা, নাজিম মহম্মদ 
হাসান, শহ্বরপুরের বেশী মাধো। মাএ কয়েকজনেক নাম এখানে দেওয়া 
গোল । এহাটিঞোৌহে এদের ভজ্জল ভূমিক সার সামনে তুলে ধরার মতো । 
বিগ্ত এখানে তর হানাভাব। ভাহালও ফৈজাবাদের বিডোহী মৌপবীর 
সামা জীবনের একট অংশ নিবেদন করতে চাই £ 

“দাণানল ধেমন লকলকে শিখায় বনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত 
পযন্ত ?ট বেডায়, বিদ্রে।হী মৌলবী যেন তারই প্রতিমুতি | 

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তার জ্বালাময়ী ভাবা বিদ্রোহের আগুন 
ছডিশে দিয়েছে । মৌলবীর নাম ধিদেশী শাসকদের কাছে পরম আতঙ্কের 
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বস্তু হয়ে দাড়িয়েছিল। 

অযোধ্যা প্রদেশের অখ্যাত, অজ্ঞাত, সামান্ত একজন তালুকদার । 
কেই বা তাকে চিনত, কেই বা জানত এ শান্ত, সৌম্য মানুষটির বুকের মধ্যে 
কি বিপুল তেজঃপুঞ্জ সংহত হয়ে আছে। স্পীকৃত বারুদরাশি, তার মধ্যে 
কত বড় শণ্ডিই না লুকিয়ে থাকে । একটু স্কুলিঙ্গের অপেক্ষামাএ, সঙ্গে সঙ্গে 
তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। 

ডালহাউসীর সর্যগ্র।সী নীতি এ স্মুলিঙ্গের কৃষ্টি করল । স্বেচ্ছাচারী রাজ- 
প্রতিনিধি কতগুলি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অধোধ্যাকে আত্মসাৎ করে নিল, 
বু তালুকদারের সম্প্ডি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল । 

ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শাহ সে তালুকদারদেরই একজন । মৌলবী 
পথে এসে দাড়ালেন, সেদিন থেকে পথই হল তার আশ্রয়। সারাদেশ জুড়ে 
কোম্পানীর অত্যাচার ও লুন চলেছিল, তার দিকে তাকিয়ে ভ্রভঙ্গি 
করলেন, “এ জুলুমবাজ ফিরিশ্টীরাজকে খতম কর, সিংহগজজনে গর্জে 
উঠলেন । 

মৌলবী ধরন পথের পথিক । কিন্তু মাসের সুখ ছ.খ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ঘরের কোণে বসে ধ্যানধারন। ও আচ।র অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে 
রাখ।কেই ভিনি ধর্শ বলে মনে করতেন ন। | তার ধর্সের দুলমন্ত্র ছিল : 

“অন্ঠায় যে করে আর অন্তায় যে সহে, 
ত্ব ঘ্বণ। যেন তারে তুণসম দহে ।' 

সেদিন থেকে তার জীননের শেষ শ্হৃঙটি পর্ধস্ত নিজের কায়মনগ্রাণ শিজের 
সবন্ষের মায়! ছেড়ে দিয়ে তিনি এ ধরন পালন করে চলেছেন । 

হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়া, ভেন্সে পড়া মানুষকে কি করে নতুন আশায় 
ও উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলতে হয়, সে মন্ত্র ভার জানা ছিল। শিব 
ফকিরের বেশে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে প্রদেশে প্রদেশে পায়ে হেটে 
ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করবার জন্য । অদ্ভুত তার আকরণী 
শক্তি। যেখানে যেতেন সেখানেই শহরের মানুষ গায়ের মাঈষ, শিক্ষিত 
মানুষ মুখ” মানুষ দলে দলে এসে তার চারিদিকে ভীড় করে দাড়াতে! । 
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ঘুমস্ত মানুষের চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিতে পাড়তেন | হ'যা, এমন মানুষই 
ছিলেন মৌলবী। অ-বোল। মান্গুষের ধুখে কথা ফুটাতে পারতেন তিনি, 
তাকে দেখলে হুধল মানুষও সবল হয়ে উঠত। লোকে বলত, মৌলবী 
সাহেব অঞ্ুত তার কেরামত । তার হাতের ছেশয়া পেলে মরা হাড়েও 
প্রাণ জেগে ওঠে । কথাটা মিথো নয়। 


অযোধ্যার জশসাধারণ তাকে তাদের প্রাণের মাগুষ বলে মনে করত । এক- 
বার তিনি প্রকাশ্যে লক্ষৌ শহরের বুবের উপর দাড়িয়ে ফিরিঙঈগীর রাজত্বকে 
ধূলিসাৎ করে দেবার অন্ত ব৫ নিধোষে পবিএ জেহাদ ঘোষণা করলেন। 
সে আহ্বানে জোয়ারের টানে উচ্ছুসিত সদদ্রের মত জনতার প্রাণ উদ্বেল 
হয়ে উঠেছিল । 


শৃধু বক্ঠ'তাই নয়, সাথে সাথে তার লেখনীও অবিরাম অগ্রিবধণ করে 
৯পল, তার লেখা বৈপ্লবিক হশ.তাঠারে সারা অযোধ্যা প্রদেশ ছেয়ে গেল । 
হুকুমজারী হল" গ্রেফতার কর মৌলবীকে । 

অযোধ্যায় এ জনপ্রিয় শেতাকে কেউ গ্রেফতার করতে ভরসা পেল ন।। 
৩খন তাকে ধরে আনবার জন্ত সৈম্দল পাঠানো হল । তার বিরুঞে। রাজ- 
দ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল । বিচারে তারফাসীর আদেশ হযে 
গেল । মৌলবী আহম্মদ শাহ ফৈজাবাদেব কারাগারে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় 
দিন গুণতে লাগলেন। 

কিন্ত বাতাস ভয়ে ৬ঠেছে এলোমেলে।, পুরানো যা কিছু ছিল, সবই 
যেন উলটে গিয়েছিণ । কেকাকে দও দেবে, কাল যেছিল দণ্ডবিধাতা 
আজ সে কাঠগড়ায় গিয়ে দাড়িয়েছে । এখানে ওখানে, যেখানে যেদিকে 
কান পাতো, শোনা যাবে বিদ্রোহের পদধ্ধনি । 


সাপ! এতদিন ভয়ে কথা বলত না, তারাও আজ গর্জন করে উঠঠছে। 

ফৈজাবাদের মানুষ তাদের জনপ্রিয় নেতার উপর এ হামল। নিঃশব্ে মাথা 
পেতে নিলনা । তাকে গ্রেগ্ডার করবার ফলে, যে আগুন হযতে? বা আরও 
ছুদিন পরে জ্বলে উঠত, শেঁটা «এখনহ গুলে উঠল । সিপ।ই ও নগরবাসীর 
একই সঙ্গে রুখে দাড়াল । 
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ইংরাজ অফিসাররা সিপাইদের শৃঙ্খল। ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশে প্যারেড 
ময়দানে জমায়েত হবার জন্য হুকুম দিলেন। সিপাইরা সে কথা গ্রাহ্য 
করল নাঁ। বুকফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা! করল, এখন থেকে দেশী অফি- 
সার ছাড়া তারা কারো! কথা মানবেনা । 
সরদার দলীপ সিং ইংরাজ অফিসারদের আটক করবার জঙন্ হুকুম দিলেন। 
শহর বিদ্রোহের অধিকারে এসে গেল । জনসাধারণ ও সিপাইর1 জয়ধ্ধনি 
করে জেলের দরজা ভেঙ্গে তাদের নেতাকে বের করে নিযে এল । 
(মহাবিদ্বোহের কাহিনী ) 
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দেওবন্দ শিক্ষা-কেন্দ্র 


দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র ও আলীগড শিশ্ষ1 কেন্দ্র এই উপমহাদেশের ঘসল- 
মানদের কাছে বিশেষ পরিচিত । অবশ্য আজকালকার দিনের শিক্ষিত 
তরুণ খসলমানেরা আলীগড়ের নাম "মভাবে জানে দেওবন্দ এর নাম তেমন 
করেই জানে না। হিন্দের পক্ষে এ কথা সত্য, আলীগড়েব কথা তারা 
অনেকেই জানে কিন্তু দেওবন্দের কথা খুব কম পোকেই জানে । অথচ ভার- 
তের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রযে দেশ্রেমিক ভূমিক। এহণ 
করে এসেছে" সেজন্য ভিন্্ £সলমান নিবিশেখে সকলের কাছেই তা' স্মরণীয় 
থাকা উচিত ছিল । 


এহ উপমহাদেশে শুধুর পলী অঞ্চণে সলমানদের ক।ডে একসময় আলী- 
গড়ের চেয়েও দেওবন্দের শাসই বিল্তু অনেক বেশী পরিচিত ছিল । এর 
প্রধান কারণ দেওবন্দ কেন্দ্র উলেমাদের দ্রাপা পরিচালিত এবং এখানে 
প্রান ধারায় ধর্মীয় গিক্খার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে পাকে । 
অপর পক্ষে আলীগড়কে মসলমান শিম্াথীদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞ।ন বিজ্ঞা 
নের প্রচারের পীঠস্থান বল] চলে । সেদিক দিয়ে এরর একটা প্রগতিশীল 
ভূমিক1 ছিলি, সে কথা শ্বীবান করতেই হবে । 

বিস্ত আরও একটি কাপণ আছে এবং সেই কারণটা একেবারেই তুচ্ছ 
নয়। আলাীগডে অভিগজ।ত ও সমাঞ্জের ৬৮৮শ্রেণীর »সলমান ছেলেরাই শিক্ষা- 
লাভের স্থযোগ পেয়ে খাকে কিন্ত দেওবন্দের ক্ষেঞে এ কথা বল। চলেনা । 
সারা দেশের শুসলমন সম্প্রদায়ের সাধারণ ঘরের শিক্ষারথাদের জন্যও তার 
দ্বার অবারিত! এই প্রতিষ্ঠার আদর্শ ছিপ সাধারণ সসলমানদের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তার করা! দীর্ঘদিনের এঁতিহ্যবাহী এই শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রথম থেকে 
আজ পর্ধস্ত সাধারণ ৯সলম'নদের সঙ্গে এবং তাদের সাংসারিক জীবনের 
সুখ-হুঃখের সঙ্গে অব্যাহতভাবে তার সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছে। 


ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই শিক্ষা কেন্দ্রটর স্বরূপ বোঝাতে 
হলে তার অতীত দিনের ইতিহার সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার । 
স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে আলীগড়ে ভার শিক্ষা 
আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দেওবন্দের শিশ্বা কেন্দ্র প্রা একই সময 
প্রতিঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার পিছনে মিল দীর্ঘদিনের দেশপ্রেমিক ও 
সংগ্রামী এভিহ্য। এই সংগ্র।মী প্রেবণান খুলে ছিলেন দিলীর শাভ- 
ওয়ালী উল্লাহ । 

শাহ ওয়ালীউল্লাহের ছুটি লক্ষ্য তিল । প্রথমটি পর্মীঘ-_-তিনি ইস্লাম 
ধর্মকে পরবতীঁকালের নানারূপ সংস্কাব ও আচার-বিচারের জাল থেকে মুত 
করে হযরত মহম্মদের (দঃ) প্রবতিত ধর্মের পরাথমিব বিশৃগ্ধতাষ নিয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন । দ্বিতীষটি বৈষধিক -ব্রিটিশের ভারত অপ্দিকারের ফলে সাধারণ 
মানুষের জীবনের যে সমস্ত সমস্য। প্রকট হখে উঠেছে শিক্ষাদানের মধ্য দিষে 
তিনি তার সমাধান করতে চেষেছিলেন । 

১৮০৩ সালে ইংরেজদের আক্রমণে দ্দ্রীর পতনের পর তার পু ও 
শিষ্য শাহ আবছুল আজীজের উপর এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল, তখন !র 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতকে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ ধুদ্েরত দেশ বলে 
ফতোয়৷ দিয়েডিলেন এই ফতোয়া সমন্ত ১সলমানদের উপর এই শির্দেশ 
দেওয়া হল যে তারা হয় জেহাদ ঘোষণা করে এই দেশকে বিজ্েতা গষ্টান- 
দের হাত থেকে মশ ককক নঘত এদেশ ত্যাগ করে মে-কে'ন স্বাধীন মুসল- 
মানের দেশে ঢলে যাক । কিন্তু শুধু দেশত্যাগ করে গেলেই চলবেনা, বাইরে 
থেকেই শফ্তি সংগ্রহ করে আনার তাদের ইংনাজদের হাত থেকে এই দেশকে 
মুক্ত করতে হবে! একমাত্র তখনই এই দেশে 'দার উল্-ইসলাম' অর্থাৎ 
“শাস্তির রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হনে । 

সেই নির্দেশকে মান্য করে উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। শাহ আবছল আজিজের শিষ্য 
ও আত্মীষ স্বজনরাও এই বিষষে তাকে সাহাষ্য করেছিলেন। ব্রিটিশ 
সরকার কতক বণিত এই “ওয়াহবী'-দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
দুর্গম বন্ধুর পাবৃত্য অঞ্চলকে ঘণটি' করে ইংবাজদের ধিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
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করেছিল । তারা সেই সময় থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে 
বিদ্রোহের অগ্রিস্ষলিঙ্গ বাচিয়ে রেখেছিল । 

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দলের কিছু কিছু লোক 
বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেছিল । কিন্তু এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে 
চুর্ণ করে দেওয়ার পর জেহাদের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার সন্তাবন। 
বহুদুরে পিছিয়ে গেল । উলেমাদের মধ্যে একটি দল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে 
যোগ দিয়েছিলেন । তারা উত্তর মজঃফরনগর জেলার শামলীতে তাদের 
কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের ধিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে- 
চিলেন। বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তারা কোনমতে ইংরাজদের ক্রোধায়ি 
থেকে রক্ষা পেয়ে শাহারানপুর জেলার দেওবন্দে চলে এলেন এবং খুসলমান 
ধর্মীয় নেতাদের উপযু &্ শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে দেওয়ার জন্য সেখানে এই 
ধিক্ষাকেন্দ্রট প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উলেমাদের মধ্যে যে ছুইজন তাদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের নাম মহম্মদ কাশিম নানাউতবী ও রশিদ আহমদ 
জানগোহী, এরা ছুজনেই হাজী ইমাদউল্লাহর শিষ্য । হাজী ইমাদউল্লাহ 
১৮৫৭ সালে দেশত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন । 

১৮৬৭ সালে নিয়লিখিত লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে দেওবন্দের এ 
শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠ৷ হয়েছিল £ 

১, কোন প্রলোভন, পুষ্ঠপোষকতা, চাপ অথবা অনুগ্রহের নশবতী 
না হয়ে খোদার বাণীর মহিম! ঘোষণ। করা, 

২, ইসলামের মূল নীতিগুলির অগ্সসরণ করে জীবনযাঁঞাকে পরি- 
চালিত করার উদ্দেশো সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের 
বিস্তার করা, 

৩. সবকার ও অভিজ্ঞাতবর্গের সাথে কোনরকম সহযোগিতা করে 
চল! এই শিক্ষাঘতনের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিজনক, এই সত্য উপ- 
লব্ধি করা, 

৪, শাহ ওয়ালীউল্লাহর উপদেশগুলিকে দৃঢ়ভাবে ও যথাযথভাবে 
অনুসরণ করে চলা, 
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৫, অভিজাতস্থলভ ও স্বৈরতাধ্রিক পদ্ধতি পরিহার করা এবং 
প্রশাসনিক ব্যাপারে গণতাপ্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন কর"র উদ্দেশ্যে 
পারম্পরিক সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনা মধো দিয়ে 
কাজ করে চলা । 

ইসলামের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অন্যাষী এখানকার পাঠ্যসুচী 

প্রণয়ন করা হয়েছিল। পাঠ্যন্চী, আঘথিক বাবস্থা ও প্রশাসনের দিক 
দিয়ে এই শিক্ষা-কেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, 'ফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থী 
এখানকার শিক্ষ। সমাপ্ত করে বেরিষে যেত, তাদের কোনরকম সরকারী 
চাকুরীতে নিধুপ্ত হওয়ার স্থযোগ থাকতনা। এটা ছিল গরীবদের 
বিদ্তালয়, কাজেই এখানকাব শিক্ষক ও ভাঙ সনাইকে অত্যন্ত অভাব অন 
টনের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে হত। শিক্ষার্থীদের ধর্সীয বিশ্বাসকে 
উজ্জ্লতর রাখাটাই চিল এই শিক্ষা-কেন্দ্রের লক্ষা। পাথিব সাফল্যের 
দিকে তাদের একেবারেই দৃষ্টি হিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য 
স্কৃতি ও পাশ্চাত্য আধিপত্য তারা খুবই ঘ্বণার দৃষ্টিতে দেখতেন । মুস- 
লিম পম্প্রদাষের লোকদের নৈতিক ও ধ্মীন পূনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তারা 


এশিষার দেশগুলিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বাগ্র 
ছিলেন । 


যদিও এই শিক্ষাকেন্দ প্রতাক্ষভাবে শিক্ষাবিপ্তার ও চরিঞর গঠনের 
উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, তাহলেও সমাজ ও বাষ্ট্রের সমস্য।গুলি তাদের 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজেই ভারতে ও ইসলামী জগতে যে সমস্ত 
উল্লেখযোগ) ঘটনা ঘটত, সেগুণি স্বভানতঃই তাদের মনকে নাড়া দিয়ে 
তুলত। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলকর বিদ্রোহ, ১৮৭৬ সালে দক্ষিণাত্যের 
হাঙ্গামা, দুভিক্ষ এবং গ্রামের কৃষক ও কুট'র শিল্পীদের ক্রমবর্ধমান দূরবস্থার 
ফলাফল তাদের প্রত্যক্ষ্াবে ভে।গ করতে হয়েছে । বাংলা ও ভারতের 
অল্ান্ত প্রদেশের রাজটনতিক সক্রিত্তত। এবং বিশেষ করে ১৮৮৩ সালে 
এলবার্ট বিলের বিকঞ্ধে আন্দে।লনের ফলে ভারতের সবত্র ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছিল । এই অসন্তোষ দিন দিনই বেড়ে চলছিল । 

অপরদিকে পুথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তাতে সমগ্র 
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ইসলামী জগতে নিদারুণ হতাশা ও বিক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল । 
পাশ্চাত্য সাআ্জ্যবাদী শক্তিগুপণি যেভাবে মিশর, তুরস্ক, পশ্চিম-এশিয়া, 
উত্তর-আক্রিকা ইত্যাদি ঈসলমান দেশে তাদের সাম্রাজ্য ধিস্তার করে চলে- 
ছিল, ভারতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । টৈধদ জামাল আলদীন আফ- 
গানি সে সমযে এই সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিকদ্ধে আন্দোলন কষ্টির 
উদ্েশো প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে ফিরছিলেন । সেই উপলক্ষে 
তিনি ভারতেও একটি বছর কাটিয়ে *েছেন। তার বক্তৃতার ফলে বিভিন্ন 
শিক্ষাধতনে মসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপূল উত্তেজনার সষ্টি হয়ে উঠ্ে- 
চিল। দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের কতপক্ষ এই সমস্ত প্রশ্নে জামাল আলদী'ন 
আফগানির সঙ্গে একমত ছিলেন। তাই ১৮৮৫ সালে নবগঠিত কংগ্রেস 
যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তা সমগ্র দেশবাসীকে এঁক্যবদ্ধ হবার 
আহবান জানাল, দেওবন? তখন এই আহ্বানে সাডা দিতে ক্রট করেনি । 
সেই সময এই শিক্ষাকেন্দ্রে অপাক্ষ ছিলেন রশিদ আহমদ জান গোহী। 
তিনি এ সম্পর্কে তাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরিক্ষারভাবে 
নললেন শাহ আবছুল আজিজের ফতোয! অনুযায়ী ভারত হচ্ছে দার-উল- 
হরব অর্থাৎ ধু্ধ সত দেশ। কাজেই এই বিদেশী দখলদার শঞ্ডিকে দেশ 
থেকে বিত।ডিত করা প্রত্যেকটি ১সলমানের একান্ত কর্তবা । হিন্দুদের সাথে 
সহযোগিতাব প্রশ্ে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বৈষয়িক 
ব্যাপারে জাতীঘ উদ্বোশয সফল করবার জন্য খঈসলমানরা শবীযতের বিধান 
অন্যায়ী হিন্দ্্দর সাথে এঁক্যব্ধ হতে পারে । সেই কারণে তিনি ভারতে 
মসলমানদের কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করে চলতে উপদেশ দিলেন । 
কিন্ত তিনি নিজে ব্যটিগতভাবে এর বাইরে রইলেন । কেননা তিনি 
ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্ত কংগ্রেস তখনও সেই আদর্শ- 
কে গ্রহণ করেনি । দেওবন্দের উলেমারা সম্পূর্ণ একমত হয়ে এই সিশ্বাস্ত 
গ্রহণ করেছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদাধকে নিয়ে একটি জাতির স্ষষ্টি করে 
তোল] ইসলামী নীতির বিরোধী নয়। 

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দেওবন্দ ও আলীগড়ের মধ্যে এক দর্লজ্ৰ 
ব্যধধানের ক্ষষ্টি হয়ে গেল। ১৮৮১ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ আরবী 
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পাশার বিদ্রোহের ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই বৃটিশ সমর্থক মনোভাব প্রদর্শন 
করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধে 
দেওবন্দ তীব্র নিন্ন। জ্ঞাপন করেছিল । সর্বশেষে ১৮৯৭ সালের তুরস্ক ও 
শীসের যুদ্ধে স্যার সৈধদ আহমদের তুরস্কের বিকদ্ে পাশ্চাতা শঞ্তিগুলিকে 
সমর্থনদাঁন এই ব্যবধাঁনকে আবও বেশী বাড়িয়ে তুলল । ভারতের রাক্গনীতি 
ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয় মে, সাম্প্রদাধিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
ফলে সারা দেশ মখন বিভ্রান্ত সেই সময়েও দেওবন্দ কংগ্রেস ও স্বার্দীনতার 
আদর্শের (প্রতি অকুঞ সমর্থন জানিযে এসেছে । 


দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রে চরিত্র ও ভূঁয়িকা বিশ্লেষণ করতে গেলে এটা 
প্রথমেই চোখে পড়বে মে,'এখনকাব শিক্ষা! বাবস্থা একেবাবেই যুগোপযোগী 
নঘ। হংরাঞ্জে। ভানত অপ্পিকাবেব পর মসলমানর! বিক্ধ মনোভাবের 
বশে পাশ্টাতা শিক্ষ। বর্জন কৰে চলার যে বিভ্রান্তিকর পথে পা বাড়িযেডিল, 
দেওপন্দের শিক্ষা বাবস্থা তারই ধারাবাহিক ৩1 রক্ষা! করে চলেছিল। এটা 
আনশ্য মসলমান সমাজেন অগ্রগতির পথে প্রতিকূল কিন্তু দেওবন্দ ছুইটি বিষষে 
আমাদের সশ্রথ দৃষ্টি আকষণ করে। প্রথমত: তারা আলীগড়ের মত 
মসলমান সমাজের ভচ্চ শ্রেশীব মধ্য তাদেব দৃষ্টিকে নিব রাখার পরিবর্তে 
সাধারণ শ্ুসলমাণ,দর সথে যোগাযোগের বিপ্তার সাধন করে চলত এবং 
সুদিনে ছ্ুদিনে তাদের পাশে এসে 'াডাত। দ্বিতীঘতঃ তাদের পুধব তাঁদের 
অন্ুসবণ করে সামজ্যনাদ বিবোধিত1 ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে তাদের 
আদর্শ বলে গ্রহণ করে মিষেছিল । এই উলেমারা রাষধোরিলির সৈয়দ 
আহমদের ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ ও সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রিপরীক্ষার 
ভিতব দিষে বেরিতম এুসটিলেন। তীাত্া শেষ পর্বস্ত তার্দের বিদ্রেছের 
অগ্রিক্ষলিঙ্গগুলিকে বশচিযে রেখেডিলেন ৷ সেইজন্য ভারতীয কংগ্রেস যখন 
তাদেব প্লাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আহ্বান 
জানাল, তখন দেওবন্দ সেই আন্দোলনে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি । 
সাম্প্রদাধিক দাঙ্গা-চাঙ্গামার ঘোর ছুদিনেও তারা স্বাধীনতার সংগ্রাম ও 
সেই সংগ্রামের পুরোধা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। 


৪১ 


ভারতের সমস্ত প্রদেশ বিশেষ করে উত্তর ভারতে শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে 
সাধারণ মুসলমান ঘরের শিক্ষার্থীরা দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষালাভের 
জন্য এসে জড়ো হতো । তারা যখন তাদের শিক্ষা শেষ করে যার যার ঘরে 
ফিরে যেত তখন তারা ধমীয় শিক্ষার সাথে সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অগ্নিবাণীও বহন করে নিয়ে যেত। এইভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তার 
শিষ্য প্রশিষ্যদের এতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশের 
মুসলম।নদের মধ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা ছড়িয়ে চলেছিল । সপ- 
শেষে এই কথা উল্লেখযোগ্য, এই দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে মাসদ আল 
হাসান ওবেছলাহ সিবি ও জামালউদ্দিন মদ্নীর মত তিনজন বীর যোগা 
বেরিয়ে এসেছিলেন, যাদের নাম ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামে অবিস্মরণীয় । 

ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও উল্লেখ- 
যোগ্য অধ্যাম। ছ্ঃখের বিষয় এই অধঠায়ট সম্পর্কে আমাদের দেশের 
মানুষ খুব কম খবরই রাখে । এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রযোজন 
রয়েছে । 


৪২ 


বদরুদ্দিন তায়াবজী 


জাতীম জীবনের সবৃক্ষেত্রে এমন অনেক মানুষ আছেন মাদের নাম বিশেষ 
ভাবে স্মরণীঘ ৷ কিন্তু নিজেদের ইতিহাস সন্ধান্ধে অজ্ঞতার ফলে এবং অনেক 
ক্ষেত এতিহ।সিকদেরে ক্রুটি বিচ্যতির দরুণ এই সমস্ত নাম বিষ্মৃতির তলায় 
চাপা পড়ে যায়। এমনি একটি নাম বদরুদ্িন তায়াবজী। ভারতীয় 
কংগ্রেসের প্রেসিডেশ্দের নামের পারাবািক তালিবায় তার নামটা খুজে 
পাঁওয়া যায় বটে কিন্তু এ পর্যস্তই । তার দেশের মানুষ তার সম্পর্কে খুব 
কম খবরই রাখে | 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রথম গঠিত হয়, সে সময় যে ক'জন 
নেতৃস্থানীয় *সলমান তার স্জে গোগদ।ন করেন, নিঃসন্দেহে বদ্‌রুদ্িন 
তায়াপজী ভার মধ্ো প্রধান। তিনি সে সময় ভারতের একজন “বিশিঞ্ণ 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান" হিসেবে পরিচিত ছিলেন । এট এখনকার মুসল- 
মান সমাজ তথা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে ছুর্ভাগ্যের কথা মে, সেই এতিহাসিক 
যুগসদ্ধিক্ধণে জাতীয কংগ্রেসে সোগদানকারী স্বল্প সংখ্যক মুসলমান নেতা ও 
বমমীদের এই বিটিএ নাঃমর এক বিশেষ পর্যায়ের অন্তর্ভঞ করা হয়ে।ছল | 
হিন্দ ও মসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ষে অঙজ্ঞত1, অবিশ্বাস ও 
নিরোধ এনং সামাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক কুটশীতি এর জন্য দায়ী । যে সমস্ত 
মুসলমান নেতা ও কমা জাতীয়তাবাদী নীতিকে ভিওি করে কংগ্রেসে যোগ 
পিতেন, নিজেদের সম্প্রদায় গেকে তাদের বহু বাধ। ও বিরোধিতার সম্মখীন 
হতে হয়েছে । বদ্রুদ্দিন তায়াবজীকেও "বীরের মত' এই বিরোধিতাকে 
মোকাবিল। করতে হয়েছিল । 

বদ্রুদ্দিন তায়াবজী বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনাম। ব্যারিস্টার ছিলেন । 
কিন্ত তার মুল পরিচয়, তিনি ছিলেন তখনকার দিনের সারা ভারতের অস্ঠাতম 
প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা । তিনি শৈশনে তাদের সামাজিক রীতি 


অনুযায়ী খুসলমানী মাদ্রাসায় পড়েছিলেন । তারপর বোম্বাইয়ের এলকফ্ষিন. 
স্টোন, ইন্প্টটউট কলেজে শিক্ষালাভ করেন। লঙ লিটন কতক ১৮৭৮ 
সালে “ভার্ণাকুলার প্রেস গ্যাক্' ঘোষণার পর থেকেই তিনি রাজনীতি 
চার দিকে ঝুঁকে পডেন। ১৮৮৩ সালে যখন সারা দেশে ইলবার্ট 
বিল নিয়ে ধিতর্ক বাধল, তখন তিনি এই বিলের প্রবলভাবে বিরোধিতা 
করেছিলেন । 

এখানে ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও ঈলনার্ট বিল সম্পর্কে একটু বলে 
নেওয়। দরকার । গত শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সংপ।দপত্রের শাড়ি 
ও প্রভাব দিন দিন বেডে চলেছিল , তা অনেক সময নিভীঁকভাবে সরকারেন 
কাজের সমালোচনা করত এবং তাব প্রাতঞখ। জননাধারশের মধ্যে ছড়িমে 
পড়ত। তাদেব এই সমালোচনার ফলে সরকার বিশেষভাবে উদ্দিগ্ন ও 
আতংকিত হয়ে উঠলেন । বিশেষ কবে যখন বরদার মহারাজা মল্হার 
রাও গাইকোধযাড়কে গর্দিচ্যত করা হল, তখন বোম্বাই-এর -ইন্দুপ্রকাশ 
পপ্রিক।' সরকাগের এই কাছে তীর প্রতিধাদ জানিমেছিল। পঠ্রিকাটিতে 
এ পর্যন্ত বলা হয়েছিল যে সরকার এ কাজ করে তার অধিকারের সীম] 
লঙ্ঘন করেছেন, অতঃপর দেশীয় পঞ্রিকা গুলিকে শাযেস্তা কবসার জন্য ভারত 
সরকার নানা ব্যাপারে তাদের বিরুঞ্ধে মামলা করলেন। কিন্তু প্রচলিত 
আইনের সাহায্যে তাদের দণ্ডিত করা সম্ভব হল না। 

এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য বড়লাট লণ্ লিটন ১৮৭৮ সালে 
ঘভার্ণাকুলাব প্রেস এ্যাক্ট' নামে এক বিশেষ মাইন পাস করিয়ে নিলেন । 
এইট আইনের বিধান অনুযায়ী পঞ্রিক। সম্পাদকদের এই খর্ধে কথা দিতে হবে 
যে তারা কোনরকম আপতঙ্িজনক প্রন্নক্ক বা লেখ! প্রকাশ করনেশ ন।। নয়ত 
লেখা প্রকাশের পুবে তা সংগ্লিষ্ঠ ও সরকারী কতৃপক্ষকে দেখিয়ে নিতে হবে । 
এই আইনের বিরুঞ্ধে দেশীয় সংবাদপত্র মহুল থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠলো । 
শুধু সংবাদপত্র নয়, এই লিয়ে সার। দেশে একট ব্যাপক আন্দোলতনের 
স্ষষি হয়। 

এখানকার এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি ইংলগ্ডে গিয়ে পৌছল। সে 
সময় সরকার পরিচালনার ভার কনজার্ডভেটত পার্টির হাতৈ। লিবারেল 

নি 


পার্টি এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল । অতঃপর দেশের শাসন 
ক্ষমতা লিবারেল পার্টির হাতে চলে যানার পর ১৮৮২ সালে এই আইনটিকে 
বাতিল করে দেওয়া হলো । 

ভার্ণাকুলার প্রেস গ্যাক্ট এর গোলমালটা মিটে যাবার পরই আর একটা 
গুরুতর সমস্তা দেখা দিলে।। সেসময ভ।রত্খের বড়লাট ছিলেন রিপন । 
শ1রতীয় প্রজার যাতে ন্যায়সঙ্গত আটপণ পাস, তিনি সে বিষয়ে সচেঙন 
ছিলেন । আইনসচিব 01-5/ 71910061) স্য।র কে।টনি ইলবাট এই মঞ্জে 
এক বিল আনয়ন করলেন যে, ভারতী জন্তদের এব ম1৬ ইউরোপীয, ভ্রিটিশ 
প্রজা ছাঁড়। আর সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বিচার করবার অধিকার 
থাকবে । ঈতিপুবে কুষ্চাঙ্গ ভজদেপ্ শ্েতাঙগদের বিচার করবার কোনো 
অধিকার ছিল ন!। এই বিলটি উদ্দাপনের সাথে সাথেই সমগ্র এ্যাংলো 
ইত্ডিয়াশ সম্প্রদাঘ এর বিরুদ্ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুক করল। “ইলধাট 
বিল' নামে খ্যাত এই বিলটিকে প্রতিরোধ করবার অস্ঠ তারা প্রতিরক্ষা 
৩হবিল (0619706 7817) গঠন করল এবং এ্যাংণো ইগ্ডিয়ান পঞিকাগুলি 
এন ধিক্ুঘে আক্রমণ চাণিযে হেতে লাগল ।  শুবু তাই শয়, এর বিরাছে। 
তাদের পক্ষ হযে লড়বার জন্য তারা লণ্ডনে «এজেণ্ পাঠিয়ে দিল। লগুনেও 
এহ পিষে বাদ প্রতিবাদ শুরু হয়ে খেল । তখন "লিবারেল পার্টির সরকার 
৮ শাসন করছিল। এই বিলের পিছনে লিবারেল পার্টির সমর্থন চিণ। 
কিন্ত তার প্রাতপক্ষ কনজারতেচিভ পার্টি এবং বলতে গেলে প্রায় সমগ্র 
ইংপাজ সমাজ এও ।বি৩ বিল্টর বিঞুদে ব্যাপক আন্ফোপন চাণান। কৃষাঙ্গ 
বিচারকদের দ্বারা শেতাঙ্গদের বিচার করার মধ্য, দিয়ে তাদের মধাদাহানি 
ঘটবে, এই অবমাননা তার। কি৪তেহ হা করতে পারবে না। এই আন্দো- 
পনের চাপে লিবারেল পার্টিকে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হল এবং 
শেষ পরস্ত ইলবার্ট বিলকে সংশোধন করা ছাড়া গত)স্তর রইল না। 

উপরোঙ' ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যান্ট ও ইলবাট” বিলের আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে বদরুদ্দিন তায়াবজী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, এবং বিশিষ্ট 
রাজনীতিবিদ হিসাবেও সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। শুধু বোন্বাই প্রদেশে 
নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তার খাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । তাকে বোম্বাইএর 
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গেজিস্নেটি৬ কাঙন্সিণের অতিরিও সত্য হিসাবে গ্রহণ কবা হয়েছিল । 
১৮৮৫ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিষেশন. গঠিত হয । এই ঞ্যাসো- 
সিমশনেব সঙাষ দাডিশে তিনি সরু ছু ভাষায় তাব এই বাজনৈতিক অতিমত 


ব্য নবেশ 


“আমা মতে বাজনৈতিব জীবনেখ প্রসাবেব সাথে সাথে ব্যঙি গতঙাবে 
ও জাতিগতঙাবে পুতন নতন আশা আকাঙ্মাব স্মবণ হতে খাকে। এবং 
এহ আশা আকাওমণাকে গে চিভভাবে আকাশ বণার তন্য একটি সংশঠনের 
গ্রযোজন হয । আবাব এহ সঞগঠন সে১ সমস্ত জাতীয় আশা আকাওমাব 
দা চহি বাখেঃ তাদের নিশলণ ও বা» সাধন বনে, এব" যথোচিতভাবে 
পথে পবিচাপিত কনে । এঠ প্রসঙ্তে তিনি আবও বলেন, £ম।মবা আমা- 
7দব বাজটনতিব অধিকার সম্পর্কে সচেতন হযে উঠেছি এবং জাতি, পর্ণ ও 
পর্েব বিভিন্নতা এঙব লি শ্ামগাদণ পরব বে মধ্যে যে ক্ষতিকর পার্থবে ব 
ছি কবে এসো শিল্ষাপ এভাবে ত। এখন বিকবিত হযে গেছে 


১৮৮৫ সা”পন তিসেঙ্গবে খন আন্না” শহবে কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভা 
অন্নষ্ঠিত হণ তখণ বদকদ্দিণ তামাবশে তাপ প্রতি আন্তবিক সমর্থন জানা 
লেন। “লঙন ট।হম্স গঠিন। এই মন্তব্য বনল ০, বোম্ব।ইযেব “সলমানবা। 
এই সঙাশ যোগদান করেনি । তখন তিনি তত্রঙানে তাব প্রতিবাদ কবে 
পাঠালেন] এ সম্পার্ তিনি বোম্বাহ প্রেসিডেন্সি প্যাসোসিযেশনেব এক 
সভা খলেছিণান, আটি আপনাদের এহ ভান্দোলন সম্পর্কে আমাব ও 
আমাব সলসান ভাহদেব সহা১তৃতি ভাশাটিন । শণ্ডানেল নাতম্স, পিকা 
এই আন্দোলন সম্পকে মস্তায ববেটে মে, বোন্বাঠযের শুসলমানেরা এ 
ব্যাপ।ণে কোনবঝপ অ খগ্রহ। করেনি । আমি সেই সভাষ উপস্থিত থাকতে 
পারিনি এবথা পত্য, বিপ্ব 1 হলেও বহমত্লা সাযানি আসছুল্লাব মত বিথিঃ 
১সলম'ন নেতাবা! এপ সঙ।ম যথাবীতি অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তাযাবজী 
পুনরাষ এ সম্পর্ষে তাৰ ৬তিমত জাশিযে বণেচিলেন, সবববেব কাছে তাব 
নির্ঁ সম্গদাষেব অঙাব অভিখে।গ জানিয়ে এব* তাদেব নিজেদের দেশের 
সান্দনৈন্তিক উন্নতি সাধশেব উদ্েশো দেশেব সঙ্গান্তা পম ও সম্প্রদাযএর 
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লোকেদের সাথে মিলিতভাবে আন্দোলন করতে রাজী হবে না, আমি এ 
কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


এসলমানরা যাতে কংগ্রেসে যোগদান না করে বেশ্বাইয়ের গভর্ণর লর্ড রে 
সে বিষয়ে চেষ্ করে দেখেছিলেন । বড়লাট লর্ড ডাফরিন ইতিপুবে এ 
ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদকে নিজেদের হাতের সুঠোর মধ্যে পরতে সক্ষম 
হযেছিলেন। তার আশা ছিল, সেট একই কৌশলে বদরুদ্দিন তায়াবজীকেও 
নিজেদের আয়ত্তের মধো নিষে আসতে পারবেন। তারই শৃভস্ুচনা স্বরূপ 
বঙ্গুত্ব ও প্রীতির নিদর্শন হিসাবে তাকে তার নিজের একখানা ফটে] উপহার 
দিয়েছিলেন ৷ যারা ইংরাজ প্রভুদের অন্রগ্রহের জন্য লালায়িত এটা তাদের 
পক্ষে কম সৌতাগ্যের কথা নয় । কিন্তু এই এই মানুষটি যে কি ধাতু দিয়ে 
তৈরী সে সম্পর্কে তাদেব কোনোই ধারণ] ছিল না । 


এই প্রসঙ্গে বড়লাট তাকে লিখেছিলেন যে, সন্প্রদাধ হিসাবে মুসলমানরা 
খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি তাদে, বিশেষ প্রীতির চক্ষে দোখেন। 
এই ধএনেব নানা রকমের মিছ বাকোর মধ্য দিযে তিনি তার মন ভোলাতে 
৮5%1 করেছিলেন, কিগু সে চেষ্টা কোনে কাজেই এলোনা । 


সৈযদ আমির আলিও তাকে হাত করবার জন্তু চেষ্টা করে দেখেছিলেন । 
কলিকাতার মহামেভান এযাসোসিযেশনের সম্পাদক হিসাবে তিনি তাস দ 
জীকে তাদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান । কিন্তু তায়াখঞজা 
স্পট কথায তার এ” আমদ্ধণকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছিলেন, “আপনি 
নিঃসন্দেহে একথা অবগত আছেন ষে' ১সলমানদের এদেশের অল্তান্য ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের "লাকদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করা উচিত । কাজেই এ 
সমস্ত ব্যাপারে হিন্দু ও পাশা সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে যদি আমাদের 
কোনোরকম মতানৈকোর স্ষ্টিকরে তোল। হয়--তবে আমি সে বিষয়ে 
তীব্রভাবে আপঙি জালাব। এই কারণে কলিকাত'র ৯সলমানরা যে বোম্বাই 
ও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নি 
এটাকে আমি অত্যন্ত ছঃখজনক বলে মনেকরি। এই প্রস্তাবিত মুসলমান- 
দের সশ্মেলন যদি কেবল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাড়াবার 
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উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আমি অবশ্য এর বিরুণে প্রতিবাদ জানাব । 
যেহেতু আমার বিবেচনায সমস্ত মুসলমানদেরই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান 
করা এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তাদের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ অবস্থা নিনে 
আলাপ-আলোচন। কব! উচিত 1” 

পরবতীকালে তার লেখা একটি চিঠিতে তিনি অবিকল এ অভিমও 
প্রকাশ করেছেন, “আমি হনে করি যে সমস্ত সাধারণ রাজনৈতিব প্রশ্ন সমপ্ত 
ভারতবাসীর পক্ষে প্রযোঙ্য সে সব ন্েও্ডে প্রতিটি শিশ্ষিত ও জনহিতৈষী। 
ব্যঙিরন তি পঞ্ নিবিশেষে পরস্পরের সাথে একযোগে বীজ করা উচিত ।' 

বদক্দ্িন তাযাবজী ১৮৮৭ সালে ম।দ্রাতং অগ্ষ্ঠিত জাতীয় ক গ্রেসের অধি 
বেশনে সভাপতি নিপাচিত হযেছিলেন । সভাপতির অভিভাষণ দিতে ছিযে 
তিনি বলেন সরকার অথব। আরপ্দেব যে সমস্ত রকম বড ধড় সাধারণ রিম এপ, 
যে সমস্ত বড বড আবিকার আমাদের সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য অত্যা 
বশ্যক এবং *খ জন আস্তিক ও একানদ্ধ প্রচেষ্ঠার প্রযে।ঞন আমার ছা, 
বিশ্বাস এহ যে সেগুভিকে তর্ভন বরতে হলে দেশের সকল সন্প্রদাফের 
মিলিতঙাবথে কাং করে চলা একান্ত বাঞ্ধশায়। বংখেস সাধারণ জনত।র 
সমাবেশ মাও» যারা এই ধরনেব কথ। বণেন, আমার সঙ্গে এহ সম্মেলন 
ভবনে প্রবেশ ককন এবং এর চেখে অধিকতর অভিং তদের সমাবেশ আপনি 
আর কোথাখ পাবেন” অপশ্য এরা বংশ ও এীশ্বধে।ব দিক দিযে অভিজাত 
নল, এদের আভিভাত্য বুধি বি, শিক্ষা ও মর্য।দার দিক দিযে | বাখেসের 
প্রতিপক্ষ অভিজ।৩ মহল থেকে কখনও কখনও এই ধরনের প্রার কার্ধ 
টালপানে! ১৩ যে কংশ্রেস বিচাব বুখিহীন জনতার সমাবেশ মাও । এই 
ধরনের প্রচাধের প্রত্যুগ্ডর দেবা? জন্থাহ তিনি উপরোক্জ কথাগুলি বলেন । 

১৮৮৭ সালেগ পরেও নেক নগর ধরে তিনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ন]াপারে আলাপ আলোচনায় বিশিষ্ট ভূঠিকা গ্রহণ কে এসেছেন । তিনি 
ভারতীয় »সলমানদের একখা সবসময়েই বোঝাতে চেষ্টা করে এস্ছেন যে; 
ধমীয় ব্যাপারে তারা তাঁদের ইচ্ছানষায়ী কাজ করতে পাঠীবে, এ বিষযে 
ক'.গ্রস বোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না কিন্তু জাতীয স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
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কার্ধকলাপের ব্যাপারে তারা যেন অবশ্যই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে 
করে এবং উন্নততর সরকার, ভারতীযদের প্রতি অধিকতর ভাল ব্যবহার, 
ট্যাক্স, কমানো, শিক্ষালাভে অধিকতর স্ুব্যবস্থা--অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে 
জাতীম উন্নতি লাভের ব্যাপারে লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে 'হলে তাদের এক্যবদ। 
ভাবে কাজ করে চলতে হবে । বদরুদ্দিন তায়াবজী একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
ছিলেন, অপরপনক্ষে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রে- 
সের একজন একান্ত অনুরক্ত আনুগত্যসম্পন্ন ও মিভীক নেতা হিসাবে কাজ 
করে গিয়েছেন । 

তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদশকে আকড়ে ধরে 
ছপৈন। এ প্রসঙ্গে আলীগড় শিক্ষা-কেন্দ্রে ইংরাজীর অধ্যাপক মিস্টার 
বেক এর নামটাও উল্লেখযোগ্য । এই ভদ্রলোকটি ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের 
একজন ঝানু এজেণ্ট। স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনের ০শষভাগে তিনি 
তার খ্যপ্িখকে সম্পুণভাবে গ্রাস করে নিষেছিলেন। তখনকারদিনের 
একজন লেখকের ভাষায় স্যার সৈয়দ আহমদ খেষকালে মিস্টার বেবের চোখ 
দিষে দেখতেন, তার কান দিয়ে শুদতেন «বং তার »খ দিয়ে কথা বলাতেন। 
স্যার সৈষদ আহমদকে এইভাবে হজম বরে নিয়ে ছিনি বদরু'দীন তায়াবজীর 
দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন। বদরুদ্িদন তায়াবজীর কাছে লেখা এক চিঠি 
থেকে আমরা তার পরি৮য় প।ই। তিমি লিখেছিলেন যে তার এই চিঠির 
মধ] দিযে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তার নিজের উভয়ের অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন । “কংলেসের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ তা কংগ্রেস কতৃক 
উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের জন্ত নয, আমাদের আপত্তির কারণ মৌলিক । 
ঝংগ্রেস জনসভায় অনুষ্ঠান করে সাধারণ ছঃখদুর্দশার কথ প্রচার করে এবং 
এই জন্টে নানারকম পৃপ্তিকা ছড়িয়ে বেড়ায় । আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেসের 
এই ধরশের কার্পদ্ধতি ছুদিন আগে হোক আর পরে হোক: সমস্ত প্রদেশ- 
গুলিতে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলবে ।" এই গুসঙ্গে তিনি আরো লেখেন, 
' উত্তরভারতে ১লমানেরা এবেবারে নিন্থ । একবার দি তাদের মনে এই 
বিশ্বাস জাগিয়ে ভোলা যায় যে. ব্রিটিশ সরকার তাদের এই শোচনীয় দারি- 
দ্র্যের জন্ত দায়ী, তাদের মধে; সহজেই বিদ্রোহ দেখা দেবে । তাদের হত 
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গৌরবের কথা স্মরণ করে তাদের মনে গভীর ভাবাবেগের স্থষ্টি হয়ে ওঠে । 
বাদশাহী আমলের অন্রাপিকাগুলি তাদের সম্প্রদায়ের অবনতির প্রত্যক্ষ 
প্রতীক হয়ে চাড়িযে আছে। দিলীর প্রাচীন লোকেরা এখনও তৈথুরের 
বংশধর দিলীর সআাটের কথা স্মরণ করে। সেই সঙ্গে তাদের ধর্সান্ধতার 
কথাও চিন্তা করে দেখেন, তা কিন্তু এখনও শেষ হয়ে যায়নি । এখনও 
কখনও কখনও এখানে ওখানে তেহাদের আওয়াজ শোনা যায়। ইতি- 
পুবে দিল্লী এবং এরোয়াতে আমর। যা দেখেছি তার মতই সাধারণ মানুষও 
উত্ভেজনাঞ্বণ এবং যুদ্ধণিগ্গা5। যদি এভাবে প্রচার কাষ ছড়িযে পড়তে 
থকে তবে সার] উত্তর তারুতে আগুন লে ওঠার খুবই আশংকা আছে । 
ব্যঞ্িগতভাবে আমি ছুটি বারদে এট। পছন্দ করিনা- প্রথমতঃ আমার গলা 
কাট পড়ক আমি এটা শঠন।, দিতীযতঃ- যে উদ্দেশ্টাকে স।মনে রেখে 
আমি এতকাপ কাজ নরে এসেছি, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এই 
প্ওনের পর সসলমানেরা আর কোনোদিন মাথ। তুলে দাড়াতে পারবে না।?? 

বদরুদ্দিন তাষাবজীকে সরিয়ে আনার জন্য, প্রথমে সরকার, স্যার 
সৈষদ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী এবং আরো অনেকে শানাভাবে চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু তারা তার উপর বিন্দুম।এ প্রভাব ফেলতে পারেননি । হিন্দু 
সলমানদের মিলিত আন্দোলনের প্রমোজনীয়তা সম্পর্কে তার বিশ্বাস 
কোনোদিন হারান মি। জীবনের শেষদিন শর্ষস্ত কংগ্রেসের আদর্শকে 
আকড়ে ধরে ধিল্নে। 
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সশস্্ বিদ্রোহের পথে 


১৮২৬ স।শের ১৭হ জাগ্ুয়ারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
এই দিনটি এবিল্মরণীয়। অবিশ্মরণীয় বটে, কিন্তু স্মরণ করা যাক এই 
দিবসটিগ ইতিহ।স ও তাৎপর্য আমাদের কজনেরই বা ক্রানা আছে ! আমাদের 
দেশের এঁতিহাসিকদের মধ্যে অধিকাংশের অজ্ঞতা. অবহেলা বা একদেশ- 
দশ্িতার বশে এই দিবসটি বিশ্মৃতির তলায় চাপা পরে গিয়েছে । আমাদের 
দেশের শিক্ষিত সমাভ, এমনকি রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর। পর্যস্ত 
এই দিবসটির তাংপষ সম্পর্কে উর্দাসীন। অথচ এই সময় থেকে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামেপ সুচনা, এই তারিখেই যুঃ প্রদেশের (বর্তমান উত্তর 
প্রদেশ) রায়বেরেপির সৈধদ জাহমদ তীর দীর্বস্থ।য়ী ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ 
শুক করেছিলেন । 

এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ তার্থাৎ স্বাধীনত। সংগ্রাম একমাএ »সল- 
মানদের মধ্যে সীমাবধ ছিল । তার ছুটে। কারণ আছে । প্রথম কথা, ব্রিটিশ 
কতৃক শাযর়ত অধিকারের ফলে ১সলমানদের মনে মে গভীর আঘাত ও 
মঞবেদশার সৃষ্টি হয়েছিল, হিন্দুদের মনে ঠিক সেইরকম প্রতিক্রিয়া ঘটেনি । 
এতকাল প্রধানত হসলমানেরাই সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হবার স্ুমোগ 
সুবিধা লাভ করে আসছিল । ব্রিটিশ সরকার সেই প্রচলিত ব্যবস্থাকে এক 
কথায় নাকচ করে দিয়ে হিন্দু সমাজের দিকে অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে 
দ্িলেন। হিন্দুদের মধ্যে একটি শ্রেণী একাস্ত আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
সেই স্রযোগকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন পধায়ে উন্নীত হয়ে চলল । সেই 
আনুগত্য ও রাজভগ্জির যুগে ব্রিটিশের বিরোধিতা বা স্বাধীনতার আকাঙকা 
তাদের মনে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি । 

দ্বিতীয় কথা, সৈক়্দ আহমদের এই ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদ মুলত স্বাধী- 
নতা সংগ্রাম হলেও তা ইসলামের-ধমীয় বিধানের আবরণে এমনভাবে 


ঘেরাও করা ছিল যে হিপ্দুদের মধ্যে কারে ইচ্ছা থাকলেও তাদের পক্ষে সে 
সংগ্রামে যোগদানের স্থযোগ ছিল না। ফলে এই সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ 
করেছিল, তার] সবাই মুসলমান । কিন্তু কেবলমা এই কারণেই এই সংগ্রাম 
স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় বলে কেউ যদি আপণ্ডি তোলেন, তবে এই যুগ্ডিকে 
কোনমতেই গ্রাহ্য করা মায় না। একমাঙ হিন্দ্দের সংগ্রামের ফলে 
স্বাধীনতা লাভ যদি সম্ভবপর হতো, তাঠলে আমর] বিনা দ্বিধায় তাকেও 
স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যাই দিতাম । 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ হিন্প-মসলমানের মিলিত সংগ্রাম হলেও 
এ বিষয়ে সবাই একমত যে এই বিপ্রোহে খুসলমানেরাই প্রধান ভূমিকা 
এহণ করেছিল। ফলে বিড্রোহ যখন ভেঙ্গে পডল, তখন নসলমানদের উপব 
ব্রিটিশ সরকারের আঞরদণ নগ্রমৃতিতে নেমে এল । অপরপক্ষে *সলমান- 
রাও পাশ্াাতা শির প্রতি বিরুঞ্ঙার বশে পাস্চত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে 
বর্জন করে নিজেদেপ্র ঙলিধাৎ অগ্রগতিন বিরুঞে এক ছুলজ্ৰ বাধার স্ষষ্টি 
করে তুলেছিণ। এধুখে হসলিম বিদ্দেষ ও হিন্দুদের তোষণই ছিল ত্রিটিশ 
রাজনীতির 'নুণ কথা । 

কিপ্ত পরবতাকাণের নুতন পরী স্থৃতি-ত ব্রিটিশ রাজনীতির চাকা সম্পুণ 
তাবে ঘুরে গেল। বিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য অগতের আধুনিক 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পশে এসে হিগ্দুদের মধ্যে যে অভূতপুল জাগরণ দেখা 
দিল, তার ফলে তারা যে শুধু শিক্ষায় দীন্ষায় ৬ন্নতি লা৬ কবল তা শয়, 
তার প্রভাব রাজনীতির শ্েঙেও ছড়িমে পঙল | অবন্থ স্বা্ীনতার স্বপ্ন 
তখনও বছুধুরে, তাহলেও বিভিন্ন মেতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যপারে তারা 
ঞ্মশই সচেতন হয়ে উঠছিল । দেশ ধিদেশে শাসন ও শোষণের অভিজ্ঞ- 
ত।য পরিপক্ক ত্রিটিশ সা্রাজ্যবাদের পক্ষে আসন্ন ছুধ়োগের গুপাভ।ষ চিনে 
নিতে একটুও দেরি হয়নি । সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিটিশ রাজনীতির মোড় ঘুে 
গেল, তার মুল কথা দাড়াণ হিন্দু বিদ্বেষ ও স্সলিম তোষণ। ঝালু ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ভারত শাসনের প্রথম থেকে শেষদিন পযন্ত তার *ডিভাইড এগ 
পুল' নীতির সাহায্যে এই ছুই জন্প্রদায়কে দিযে বাদর নাচ নাচানো।র 
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খেলাট। অত্যন্ত দক্ষত1 ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে এসেছে । 

লড”কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিব্বাস্ত ঘোষণা করলেন। তার 
ফলে সারা বাংলাদেশে এক যুগান্তর ঘটে গেল। এই “39৮৪৫ ০৮কে 
+17991019” করার জন্য নেমে এল তীব্র প্রতিরোধ । বাংলার কংগ্রেস 
আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে এইবারই প্রথমবারের মত সক্রিয় 
গণ-আন্দোলনের পথে নেমে এল | এঠ আন্দোলনই স্বদেশী আন্দেলন নামে 
পরিচিত, পরবর্তীকালে মার প্রভাব সার। ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল । এই 
প্রকাশা আন্দোলনের পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ বাংলার বুঃক কয়েকটি গোপন 
বিপ্লবী দল অঞ্করিত হয়ে উঠেছিল । সশস্ব বিদ্রোহের মধ্যে দিমে পুর্ণ স্বাধী- 
নতা অর্জন ছিল তাদের আদর্শ । 

লড” কার্জনের পরিকল্পনা অনুমাষী বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পুববঙ্গ ও 
আসামকে শিষে একটি সসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল । 
এই প্রদেশ গঠনের ফলে নানারূপ সুযোগ আ্রবিধ! ও বাজনৈতিক অধিক!র 
মসলমানদের হাতে আসবে, এই প্রচারের ফলে *সলমানদের ব্যাপক অংশ 
বঙ্গতঙ্গের সিপ্চান্তের সপক্ষে চিপ । অবশ্য সেই সঙ্গে একথ। বিশেষভাবে 
উল্লেখষোণ্য ধে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছ সংখাক নেতা ও কর্মী 
সক্রিষভাবে এই আন্দোলনে যোগ ছিষেছিনোন | 

কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতাকামী গোপন নিপ্লবীদলগুলির সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমান 
তরুণদের পকানই যোগাযোগ ছিলনা । অবধশা সেজন্য শুধু মুসলমানরাই 
যে দামী তা নয, এই বিপ্রন্ী দলগুপি হিন্দু জাতীয়তাব।দের প্রভাবে এমন- 
ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল ষে, কোন ঈসলমানের সংমনে তাদের মধ্যে প্রবেশ 
করার পথ উন্ম, «ছিলনা । তা সত্তেও এখানে ওখাতম এই সাধারণ সতোর 
কিছকিছু ব্যতিক্রম ঘটেছিল । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতাদের মণে অন্যতম মওলানা 
আবুল কালাম আজাদ তার কৈশোনবে এই বিপ্রাীবলের আদর্শেই সর্বপ্রথম 
রাজনৈতিক ঢেতনাম উদ্ধদ্ধ হুযে উঠেছিলেন । তিনি নিজের উদ্যোগে বিপ্লবী 
দলে যোগ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্নে মুসলমান সেই 
কারণে তার প্রবেশ পথে বাধার প্রাচীর দাড়িযেছিল । কোন মুসলমান যে 
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সত্য সত্যই দেশপ্রেমিক হতে পারে, এই সমস্ত হিন্দু বিপ্লবীর! সে কথা। 
বিশ্বাস করতে পারতো না । এই চিস্তা থেকেই তারা কোন মুসলমান তরুণ- 
কে দলভুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলনা । কিন্তু চিরবিদ্রোহী আজাদকে বাধা 
দিঘেও তারা ঠেকিঘে রাখতে পারলনা । শ্যামস্তুন্দর চক্রবতীঁর সহায়তায় 
সেই অনমা কিশোর বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ধিরবীদলে যোগদান করল । 


বিপ্লনীদলে যোগদান করার পর তিনি হিন্দু বিপ্লবীদের মন থেকে 5সল- 
মানদের সম্পর্কে সে ভ্রান্তধারণ। দুর করার জন্য উঠ পরে লাগলেন । তিনি 
তাদের বোন্াতে চেষ্টা করলেন, এসলমানরা রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিষে 
পিঠিয়ে আছে একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে থেকে দেশপ্রেমিক 
কারা বেড়িযে আসবেনা, এমন একটা কথা সত্য হতে পারেনা । বিশেষ 
করে যেহেতু তার রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, সেহেতু তাদের সচেতন 
করে তোলার জন্য দ্বিগুণ শট১ ও উৎসাহ নিয়ে কাজ কর দরকার । অত্যন্ত 
ছঃখের কথা হলেও একথা সত্য যে বিপ্লবী আজাদ সেদিন তার সহকরমীদের 
কাছ থেকে এবিষয়ে তেমন কোন সাড়া পাননি । তার সংক্ষিপ্ত বিপ্লবী 
জীবনে তিনি শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের মণো তার বিপ্লবী আদর্শের প্রচারের 
কাজে অত্মনিয়োগ করেছিলেন । এই আদর্শের আহঞ্বানে তিনি তাদের 
কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়াও পাচ্ছিলেন । 


মওলানা আজাদ মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পেশোয়ার ও উত্তর ভার- 
তের সফর শেষ করে কোলকাতায় ফিরে এসে “হালিনুপ্লা ' নামে একটি 
বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন । এই সংগঠনের মধ্যে তিনি কোলকাতার 
ও বাইরের মুসলমান বুঝিজীবী সম্প্রদাষের মধ্যে থেকে অনেক দেশপ্রেমিক 
কর্মীকে এনে জড়ে। করেছিলেন ! ১৯১৮ সালের পরেও তিনি একই সঙ্গে 
অসহযোগ আন্দোলন, ঠিজবত আন্দোলন, এবং অন্যান্থা বৈপ্ধিক কার্ধ- 
কলাপের সঙ্গে সংশ্রি্ট ছিলেন বলে সরকার তার কার্ষকলাপ সম্পর্কে প্রখর 
দৃষ্টি রাখতেন । 


কোলকাতার আবছুর রজ্জাক খান মওলানা আজাদের সংস্পর্শে এসে 
বৈপ্লধিক দলে যোগদান করেছিলেন। তিনি প্রধানত যুগান্তর দলের জঙ্টা 
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বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর দায়িত্বে মিযুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে আবছুর 
রজ্জাক খান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েডিলেন! আজও তিনি পশ্চিম 
বঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে পরিচিত । 


১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার ণবং ভাবতের অন্যান্ত স্থানের 
বিপ্লবী দলগুলি বিশেষভাবে সক্রিষ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ তখন সংকটে 
বিব্রত, ভারত থেকে সৈশ্কাদলকে যুঝ্ের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠানো হচ্ছে, 
বিপ্লবীদের মতে এইটাই ডিল সশস্ব অভ্যুত্থানের মহেজ্দ্র লগ্ন । একদিকে 
ভারতীয় ধিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থানের জগ্ঠ দ্রুত প্রস্ততি নিয়ে চলেছিলেন 
অপরদিকে ভারতের বাইরের প্রবাসী বিপ্লনীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 
জামান সরকারের সঙ্গে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের অন্ত আলাপ-আলোচনা 
চালিয়ে আসছিলেন । এই উদ্বোশ্যে 'বালিন কমিটি' গঠিত হয়েছিল এবং 
এই পরিকল্পিত অভ্যুত্থানে সাহায্য ও সহমোগিতা দানের ব্যাপারে ভারতীয় 
বিপ্লবীর৷ জার্গান সরকারের সঙ্গে এক সঙ্ি চুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 
অনেক মসলম।ন বিপ্লবী প্রবাসী ভারতীয় বিগ্রবীদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট িলেন। মৌলবী বরকতুল্লাহ-এপর নাম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ বিপ্লবীদের দ্বারা কাবুলে গ্রতিষ্ঠিত অস্থাষী স্বাধীন ভারত 
সরকারের তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী । 

স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘ এতিহ্যবাহী দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র জাতীয এই 
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিশ্ে্ট হযে বসেছিল না। এই শ্রিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ- 
ছিলেন মাহমুদ আল হাসান । ৃ 

তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিগাসী ছিলেন । ইতিগুর্বে কোন ধিপ্লবী- 
দলের সঙ্গে সং্সিষ্ট না থাকলেও তিনি এই গুকত্বপূর্ণ মুহুর্তে সশস্ত্র অভ্যুগ।ন 
শ্টির জন্থ দৃঢ় সংকল্প হুমে উঠেছিলেন । তিনি ও তাৰ প্রেরণায় উদ্দ,দ্ধ তার 
স্থযোগ্য ছাগ্র মওলানা! ওবেছুল্লাহ সিদ্ধির মিলিত উদ্যোগে এই অভ্যুঙ্খানের 
প্রগ্ুতি চলেছিল । উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের এক তুর্গম পার্নৃত্য অঞ্চলে 
তারা তাদের বিদ্রোহের গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরে 
গ্রেপ্তারের হাত এড়াবার্‌ জন্ক ঠাদের দেশত্যাগ করে ভারতের বাইরে চলে 
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যেতে হয়েছিল । তারপর থেকে মধাপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পসাভিয়েত 
রাশিয়া ইত্যাদি অঞ্চল তাদের কর্ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । 


ভারতীম বিপ্লবীর ব্রিটিশের এই যুদ্ধলংকটের সুযোগে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ধিদ্রো- 
হের প্রচার চালিয়ে আসছিলেন । সৈম্থদের বিদ্রোহের জঙ্কা একটি নিদিষ্ট 
তারিখও ধার্ধ করা হয়েছিল । কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের 
কাছে এই সংবাদটি প্রকাশ হসে পড়ে! ফলে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে 
সৈহ্দের মধ্যে বাপক গ্রেপ্তার চলে এবং এই সমস্ত বাহিনীকে বিভিন্ন জায়- 
গ।য় স্থানান্তরিত করে দেওয়া হম । ফলে সৈনিক বিদ্রোহের এই প্রচেই। 
অহ্নুরেই বিন হম | 


ভারতীয় সৈম্তদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচারের কাজ শৃধু ভারতেই সীমাবদ 
ছিলনা, যুদ্ধের উদ্দেশ প্রাচা অঞ্চলে যে সমস্ত ভারতীয় সৈম্ঠদের ঘণাটি 
ছিল, প্রবাসী বিপ্রবীরা তাদের মধ্যেও বিদ্রোহের প্রচার করে চলেছিল | এই 
বিগ্লনীরা সিঙ্গাপর, মান্দালয়, রেঙুন, জাভা, স্থুমাগ্রায অবস্থিত ভারতীয় 
সৈশ্গদের মধেত তাদের এই প্রচারের কাজ চালিয়েছিল । এই সৈঙ্কদের মধ্যে 
অধিকাংশ ছিল সলমান। এই সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বন্দর ও ডকের নাবি- 
কর] “জাহান-ই-ইসলাম' নামক বিপ্লবী পঞ্রিক। ছড়িয়ে বেড়াত । এই পঞ্ঞকানর 
একটি সংখ্যায় ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে মিশরের নেতা 
আনোয়ার পাশার একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়েছিল । সেই আবেদনে 
বল? হয়েছিল, “হিন্দু ও মুসলমান ভাইরা, তোমরা একই বাহিনীর সৈনিক, 
তোমরা পরস্পরের জাতৃতুলয। এই ঘৃণ্য ইংরাজরা তোমাদের হুশমন | 
তোমরা এই মুক্িযুখে যোগদান করে হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হও। 
এর মধ্য দিয়ে তোমরা শঞ্িশালী হয়েউঠবেঃ এর মধ্য দিয়েই তোমরা 
স্বাধীনতা লাভ করবে ।"' 


এই প্রচারের ফলে ১৯১৫ সালে জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক ও সিঙ্গা- 
পুরের ভারতীয় সৈহ্ারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । ১৯১৫ সালের ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে অবস্থিত “ফিফথ লাইট ইনফ্যানটি,র" মধো বিদ্রোহ 
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দেখা দিল। সেখানকার সৈম্তদেব মধ্যে সবাই ছিল মুসলমান । কিন্তু 
তাদেব এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। বিট্রোহীদেব মধ্যে দুজনকে ফাসি দেওয়া 
হযেছিল এবং তেতাল্লিশ জনকে গুলি কবে হত্যা কবা হযেছিল, বাকি সবাই 
যাবজ্জীবন দীপাস্তবেব দণ্ডে দণ্ডিত হযেছিল। ১৯১৫ সালের জুন মাসে 
সৈহ্যাদেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে সিঙ্গাপূবেব কালিম ইসমাইল 
খান মান্র নামক একজন ধনী ব্যবসাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওধা হযেছিল। 
১৯১৫ সালেব মার্চ মাসে বন্উল্লাহ খান ইমতিযাজ ও ককনউদ্দিন নামক 
তিনজন সৈনিককে প্র।ণদণ্ডেব আদেশ দেওয়া হযেছিল ফাসির মঞ্চে ওঠার 
আগে তাবা শেষবারেব মতো পরমস্পবকে আলিঙ্গন করেভিলেন । ১৯১৫ 
সালের মার্চ মাসে সিঙ্গাপ্বে ৪৫ জন এন সি* ও বিদ্রাহ করেছিল । 
তাদের মপো হাবিলদাব স্কলেমন নাক মসলিম খান নামক জাফর আলী 
খান নাষক আবদুর বেজ্জাক এবং তাদেব সাতজন শিখ সহকর্মীকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত কব! হমেছিল। ১৯১৭ সালে দ্বিত*ম মান্দালম ষডযজ্স মামলা জঘ- 
পুণ্বব ১স্তফ। হোসেন লুষিমানাব অমব সি" এব" ফইজাবাদেব আলি আ- 
মেদ এই তিনজন সৈনিককে বিদ্রাঙব আঅভিযাগে প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দেওয়া হমেচিতা | 

এব পরবতাঁকালে যে সমস্ত স্বাদীনতাকাষী তক্চণ মুসলমান বিপ্লবী দল" 
গুলিব কা ত*শগ্রহণ কবেছিলেন তাঁবা সংখ্যাধ খুব বেশী না হলেও এ 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে তাদের মধ্যে অনেকেব নাম বিশ্মাতির তলায 
চাপ। পড়ে গিযেছে। এখানে মাত্র কযেকটি নামেব উল্লেখ কবছি £ 

মঘমনসিংহ জেলাব যুগাস্তব পার্টি দলভুক্ত যে ক'জন মুসলমান বিপ্লবীব 
নাম জানা গেভে ভাবা হাচ্ছন নেত্রকোনার ম্কম্দ্দিন আহমদ, 
নাসিকদিন আহমেদ ও তাৰ মো রিজিযা খাতুন এবং আবুল 
কাদেব উপুল্লখযোগ্য । উপবোক্ত বিজ্রিষা খাতুন তার এই পরিণত বযসেও 
বাংলাদেশেব কষিউনিস্ট পাটির কাজকর্সের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
"সংশ্লিষ্ট জিলেন। মধমনসিংহ শহবে সুপবিচিত কমিউনিস্ট নেতা 
আলতাব আলি তাব রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে অন্নশীলন পার্টির 
সঙ্গে যুক্ধ ছিলেন। এ ছাডা কিশোরগঞ্জের ওষালি নওঘাজ, মহম্মদ 
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ইসমাইল ও চাঁদ মিষ। 'বিভেপ্ট গ্রঃপের অন্তভূ্ক্র ভিলেন। সিরাজুল হক 
ও হাণিছুল হক হুগলী যুগাস্তর পাবি কী ছিলেন। বগুডার সুপরিচিত 
কমিউশিস্ট নেত! ডাঞ্জান ফজলুল কারের চৌপুবী ঠাব বাজনৈতিক জীবনের 
সথচনাগ অনুশীলন সমিতির দলভু ৪ ছিলেন । হিলি ডাকলুট মামলাম 
/পডিত কষে তাকে দীর্ধরিন আন্দোলনে নির্ধাসিত জীবনযাপন করতে 
হযেছে । এবা সকলেই দেশেব জন্য মথেইঈ নির্যাতন ও ত্যাগ স্বীকার করে 
এসেছেন। 

ণখানে ণকট কথ। উল্লেখ কর। প্রয়োজন । ব।লাদেশের মুসলমানদের 
মশো বেশী সখাক লোক প্রত্যক্ষভাষে পিপ্লবীদলে কাজে অংশগ্রহণ না 
কপদলেও বিপ্রবীদ্বে সম্পর্কে মসলমান জনসাধারণেব মনে গভীর শ্র্া ও 
সঙগা্ভৃতিণ লা ছিল শসলগানদেন মধো বন্ধ লোক পল।তক বিপ্লবীদের 
আশ্রম দিযে ণব নানাভাবে তাদের সাহাযা ও সহযে।গিতা যুগিযে এসেছে । 
এ জন্য তাণ্বে বন্ধ ছুুখও বরণ কবতে ভহধেছে । কিন্তু তাদের নাম-ধাম- 
পবিচম ট্বিদিন অপ্রকাশিত থেকেই যাবে । এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রা- 
গাব লুগনেন পববর্তীঞ্ালেব ঘটনাগুলি বিশেষভাবে স্মবণীয। চী গ্রাম 
জেলার ১সলমান ঢাষীনা সেই মমশ নিজদেন জীবন বিপন্ন কবেও পলাতক 
বিরবীদে আশ্রষ দিষেছ্িলি। তাদের সাহায্য ভাডা পুলিশের বেডাজালেল 
ফাক দিশে বেডিযে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। 

১৯১০ সালে আইন অমান্য আন্দোলানর সময গান্ধীজীব গ্রেপ্তারেৰ 
শ্াতিবাছে সোনা (বেন কল-্গাবখানান বিক্ষু্ধ শ্রমকনা এক ব্যাপক আন্দো- 
লন শ্লীপিণা পড়েছিল। ফলে প্ুচিশেব সঙ্গে শ্রয়িকদের তীত্র সংঘষ 
ঘদুটটল। ণহই শামলায ঢারজন শ্রমিক মাববেদা জেলে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত 
তযেডিলেন। এদেব মণ্যে ছুক্ষন ঠিলেন মুসলমান তাদের নাম আবদুর 
বসিব ওকুত্বাশ শ্সোশেন। মুতাাকে এডাখ।র সন ঠাঁব। জীবন ভিক্ষা 
চাইতে বাজ হন নি। 

এখানে একটি মুল্যবান শীবন আত্মাহুতিব কাহিনী শিষে এই অধ্যায়ের 
পরিসমাপ্তি কবব। উওর ভাবতে ভগৎ সিং বটুকেশ্বব দও চল্্রশেখর 
আজাদ প্রাখেব উদ্যোগে হিন্দুস্থান বিপাৰলিকান আমি নামে একটি 
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বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল । আশফাকুল্লাহ. ছিলেন সেই দলের একজন 
সক্রিয় ও বিশিষ্ট কমী। সেই সময় বিপ্রবী দলগুলির অর্থ সংগ্রহের প্রধান 
পছ। ছিল ডাকাতি । 

১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট তারিখে এই বিপ্লবীদলের কর্মীরা লক্ষৌ থেকে 
চৌদ্দ মাইল দুরে কাকোরী স্টেশনে ডাক গাড়ী থেকে টাকা সিপ্দুক লুট করে 
নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বনহুলোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । 
এই গ্রেপ্তারকৃত ব্যফ্িদের নিয়ে লক্ষৌতে ১৯২৬ সালের ১লা মে থেকে 
সুপরিচিত কাকোরী 'ড়যন্ত্র মামল! পরিচালন। কর! শুরু হয় । এই মামলায় 
চারজনকে মৃত্যুদণ্ডে এবং অন্যান্যদের দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল । 
যাদের প্রাণদণ্ড দেওয়। হয়েছিল তার। হচ্ছেন রাজেন লাহিড়ী, আশফা- 
কুল্পাহ, রামপ্রসাদ বিসমিল ও বৌশন সিং। ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসে- 
স্বর গোণ্ড জেলে রা7জন্দ্রনাথ লাহিড়ীর, ১৯শে ।উসেম্বর ফায়জাবাদ জেলে 
আশফাকুত্নরাহ ও গোণ্ড জেলে রামপ্রসাদ 'িসমিলের এবং ২১শে ডিসেম্বর 
নাইনী জলে রৌশন সিং-এর ফাসি হয়। 

ফাসির আগের দিন ফাযঞ্জাবাদ জেলে আশফাকুল্লাহ-র সঙ্গে দেখা 
কবার জন্য তার আত্মীশস্বজন ও বঞ্গুবান্ধবর! এসেছিলেন । মুত্যুদণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্তদব মনণের আগে এই স্থুযোগটুকু দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। 
সারা দেখা করতে এসেছিলেন তাদের সকলের চোখে জল, বিশেষ করে তার 
আদরের ভাইপোটির ৷ শেষবিদায় দেবার মুহুর্তে সে ফুঁপিয়ে ফু'পিয়ে কীদ- 
ছিল. মৃত্যুপথগামী আশকফাকুল্লাহ ভাইপোকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, “আমার 
জীবনের এই পর্ষোচ্চ পরীক্ষাটিকে যথোচিত মর্যাদা ও ধৈরধধের সঙ্গে মোকা- 
বিল! করতে দাও। তা নাহলে আমার এই পরম উৎসবে কলক্কপাত 
ঘটবে। মাতৃভূমির খুর্তির পবিত্র ও মহান দায়িত্ব আজ আমার উপর ন্যস্ত, 
এ আমার পপ্ুক্ষ এক বিরাট সম্মান। তোমার আপনজনদের মধ্যে একজন 
এই মহৎ কাজে আপনার জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়েছে, এজস্ঠ 
তোমার সুখী ও গবিত বোধ কর! উচিত। একথা ম্মরণ রেখো, হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ক্ষুণিরাম ও কানাইলালের মত বহু দেশপ্রেমিক মাতৃ- 
ভূমির মূ্রির জন্ট জীবনকে ডালি দিয়েছেন মসলমান সম্প্রদায়ের অস্ত্র 

৫৯ 


হয়েও আমি যে সেই শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাব স্বযোগ ও অধিকার 
লাভ করেছি, এট আমার পক্ষে বু ভাগ্যের কথা ।" 

সৈয়দ আহমদ কতৃকি পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনীর অর্ধশতাব্দীকাল- 
ব্যাপী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুর করে এই কাকোরী যড়্যপ্ত্র মামলা 
পর্যস্ত সশস্ত্র বিদ্রোহে বহু মুসলমান দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য 
শাহাদত বরণ করে গেছেন। প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্ই হোক 
অগণ। বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার ফলেই হোক আমাদের হিন্দু. ও মুসলমান 
উভম সম্প্রধাযের লোকদের মনে সে সম্পর্কে বিন্দুমাঞ গংশয় যেন না 
থাকে । তাদের আদর্শ ও প্রেরণা বর্তমানের হতাশার অন্ধকাবেও আমাদের 
ভবিধ্যৎ পথকে প্রদীপ্ত কনে তুলুক । 


৬) 


স্বদেশী-আন্দোলন 


বঙ্গভঙ্গ বিঝোধী-আন্দোলন ভারতের স্বাধীণতা সংগ্রামেন একটি যুগান্ত- 
কারী অধযায। এই সময থেকেই ব্রিটিশ থিরোধী আন্দোলন এক নুতন 
রূপ- সংগ্রামী রূপ গ্রহণ বগল । দানা বারণে সাব ভ।রতের মধ্যে বালা 
দেশ সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেছিল । ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্ 
প্রতিরোধের-আন্দোলনের মধ্য দিযে বাংলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে 
সমগ্র ভারতকে এক নুতন পথেব নিশানা দিল । এই আন্দোলন প্রধানতঃ 
বাংলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বটে বিস্ত তাব প্রবঝ।হ দেখতে দেখতে 
সার দেশে দাবানলের মত ছড়িষে পড়েছিল । 

এই পুতন পরিস্থিভি স্ষষ্টি বরার মুলে যাগ দযিত্ব সর্বাধিক তিনি 
হচ্ছেন ভারতের তদানস্তন বড়লাঁট লড় বার্ভন। অবশ্য ছুদিন আগে হাক 
ব।খারে হোক জ্ি'টশ বিরোপী সংগ্রামকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যেত 
লা। সাংলাদেশকে হ্রভাগে ভাগ করার চক্রান্তের ফলে লর্ড কার্জন যে 
সেই অবধশ্যন্তাবী পর্িণতিকে ৬তায়িত করে এনেঙিণেন সেই বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নেই । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্ষেঙে এটানে তার এবটা 
বিশেষ অবদান ঝলা চলে । 

ব্রিটিশ রাজনীতির ধুরক্ধরদের ইচ্চিতে ও সহায়তায় ১৯০৬ সপে মুস- 
পিম লীগ জন্মলাভ করল। ব্রিটিশ সরকারের পরম ধশংবদ অভিজাত মহলের 
যুসলমান নেতাদের নিষে খুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল! একথা বিশেষভাবে 
'্মরণযোগ্য, হুসলিম লীগই ভারতীয় ঈসলমানদের সবপ্রথম রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান। ফলে রাজনৈতিকভাবে অচেতন ভারতের শিক্ষিত মুসলমান 
সমাজ এই নবগঠিত মুসলিম লীগকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানিয়েছিল । 

১৯০৪ সালে বাংল ও আসামকে নিয়ে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের এই 
পরিবল্পানা শিক্ষিত ৯সলমানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল । 


এতকাল সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ সুবিধা হিন্লুদেরই একচেটয়া 
ছিল। বাংলার শিক্ষিত শুসলমানরা স্বাভাবিভাবেই আশা করেছিল যে 
সংখ্যাধিক্য £সলমানদের বাসভূমি এই নবগঠিত প্রদেশে তারা এই বিশেষ 
বিষযে আনেক ধেশি স্থুযোগ-স্রবিধা ও অধিকার লাভ করঘে। এই সমস্ত 
শিক্ষিত মসলমানদের প্রচারের ফলে বাংলাদেশের ইসলমান সমাজে 
বঙগভঙ্গের অনুকুল মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছিল । বৃটিশ সরকার সেদিন তার 
'ডিভাইঙ এও রুপ' নীতির সাহায্যে বা,ল। তথা ভারতের ইসপমান সমা- 
জকে তার ষড়যপ্্রেস ফাদে ফেলতে সক্ষম হযেছিল। 

বাংলাদেশের সাধারণ ১সলমীনন! সেদিন এত্যক্ষতাবখে এই স্বদেশী 
আন্দোশনের বিরুদ্ধতা করেছিল, কারে মনে যদি এহ ধাখণা থেকে থাকে, 
তাহলে তাদের কিছুটা ভূল বোঝ হবে। এই আন্দোপনের মধ্যে ভাঙন 
স্ষ্টি করার উদ্দেশ্যে সপকার ও সার্থ স-্ত্িষ্ট মহলের উত্কালীদাতাদের 
এরোচনার ফলে প্রদেশের বিতিন্ন স্থানে সাম্প্রদাযিক অশান্তি ও হাঙ্গাম। 
ঘটেছিল একথা সতা কিন্তু তাই দিসে সমস্ত ঈসণমান সমাজকে বিচার করা 
চলে না। অবশ্য খসপমানদের বেশি সংখাক লোকই এহ স্বদেশ। আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে যোগদান বদ্ধেনি। কিস্ত বু ক্ষেভেই দেখা গেছে, তারা 
আন্দোলনকাপীদের পতি সহাইভূতি পোষণ করত আন্দোলনের প্রভাব 
তাদের উপরও এসে পড়েছিল, কিন্তু ত।দের নিজেদে? নেতাদের গাধা ও 
নিষেধেস ফলে তার। বেশী এগিষে যেতে পাগ্েনি। এ বিথমে কয়েকটি 
ৃষ্টাত্ত দেওয়া যাচ্ছে । 

১৯০৫ সালের জুলাই মসে বগঙঙের নবকারী। সিদ্থান্ত ঘে!ধিত হয়ে- 
চিল । সে সময়কার সংবাদপএ থেকে একথা জান। যায় যে বঙ্গভন্জের 
এই ঘোষণার ধিরুক্ষে ময়মনলিংহ, বপিতা!ল ও শ্ররামপুরের বিভিন্ন মসজিদে 
প্রার্থনা কর। হয়েছিল । এরপর থেকে সার। প্রদেশময় তার খিরুখে প্রতিবাদ 
সভ। অনুষ্ঠিত হতে লাগণপ । এই উপলন্বে কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর 
বানপিপাড়া, খানখানপুর, টাহাইল প্রস্তুতি স্থানে অন্াষ্টত কোন কোন 
সঙায স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোকের, এমনকি *সলমান জমিদারের পর্যস্ত 
সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। এই সব ঘটনাব বেশ ক্ছিকাল পরে 


৬ 


পুলিশ রিপোর্টে একটু তিঞ্তার সঙ্গেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "এই 
সমস্ত সভার হিন্দু সংগঠকরা যোগ্যত1 থাক আর নাই থাক, যে ফোন সসল- 
মানকে এনে সভাপতির আসনে বসিষে দিত | যাব। নিয়মিতভাবে এই 
সমস্ত স্বদেশী সভাষ বক্তৃতা দিতেন, তাদের মধ্যে * সলমান বহাদের সংখ্যা 
একেবারেই নগণ্য ছিল না। 


স্বদেশী আন্দোলনের এঠহ তজৌয।বের সময বশ্৮-ভ.ভ্গব প্রতিবাদে কলি 
কাতাম এবং মফস্বল জেতা ৬ণিতে বু সভ। সমিতি তনুষ্ঠিত হমে চলেছিতা । 
এই সমস্ত সভাষ যথেঞ& সংখ্যক ১সলমান বঞ্শাপা ব$ তা দিঙেন। সরকার 
পক্ষের রিপোর্টে এই সমস্ত »সলমান নেতা ও কমীর্দের হিন্দু আন্দেলশনকাণী- 
দেব হাতের পুতুল বা দালাল বলে ইন্ঠিত করা হযেছে । সবকাধ্ের পক্ষে এটা 
খুবই স্বাভাবিক কিন্তু ভাদেখ এই মিথ্য। প্রচারণ। প্রকৃত হতিহাসকে চাপা 
দিতে পারে নি, যে সমস্ত বিশিষ্ট »সলমান বও। সে সমশ এই সমস্ত সভা 
তা দিতেন তার। সকলেহ শর্ধার পা ' সরকার পক্ষ যতই চেষ্টা বরুক 
ন। বেন তাদের হিন্দুদ্রে দাণ্খাল বলে এতিপন্ন করতে গারে নি। সেই সমগ্ত 
বত রেব মধ্যে নিয়ো, *সলমান নেতাদর পাম বিহ ভব উদ্দেখযোগ্য 2 
'ঢাগিস্টার আবগুল রসুল, মৌলবী আবছুল বাশীম, দেদার বক্স, দীন 
মেহ।৮ লিয়াকত ভোসেন ইসমাঠল সিনাজী, আবছুল হ।পিম গজনবী 
প্রসুখ | 

এই আন্দোলনের সামনের সারিকত যারা ছিলেশ ব্যারস্গার আবছুর 
রস্থুল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকাপ করেছিলেন। তাকে এবং ভার 
সহকমী মন্তা খুসপমান নেত। ও কমীদের এ জন্য বিরুণ্বাদীদের নির্ধা- 
ঙনের পা হতে হয়েছে, এমনকি তাদের শারীরিক ল্গ্রহ পর্যন্ত সহ করতে 
হয়েছে । কিন্ত তা সত্ডেঙ এই আদর্শশিষ্ঠ অদম্য মানুষগুলিকে দমিয়ে 
দেওয়া সম্ভব হন্বনি। ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদে- 
শিক সম্মেলনে পুলিশের লাঠিগ ঘায়ে শহরের রাজপথ রক্ত রঞ্জিত হয়েছিল। 
আবছুর রসুল দেই এভিহাসিক সন্দেলনে শিবাচিত সভাপতি ছিলেন। 
তিনি পুলিশের আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। 
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সরকারী এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জস্ত ১৪ই মে তারিখে 
কলিকাতার কলেজ ক্ষোয়ারে চার হাজার মুসলমান সমবেত হয়েছিলেন । 
ইতিমধ্যে ধিভেদ পন্থী হসলমানর1 বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ব্যাপক প্রচারকাধ 
চালিয়ে যাচ্ছিল। তা সত্তেও সেই সময় দি বেঙগলী' পঠিকায় ২৫টি রাখী- 
বন্ধন অনুষ্ঠানের সভার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এই সভাগুলিতে যথেষ্ট 
সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেছিলেন । 


এই স্বদেশী আন্দে।লনে সারা বাংলাদেশে সবগ্রাথম স্থান অধিকার 
করেছিল ধরিশাল। বরিশালের ইকুটহান ভা সংজনপ্রিয় অশ্বিনী- 
কুমার দত্ত এবং তার সহক্মীর। বেশ কিছুবাল আগে থেকেই হিন্দু ও 
মুসলমান জনসাধা্ণের মধ্যে স্বদেশী চন্র গুচাবের বাজ চালিয়ে আস- 
ছিলেন। একথা নিশ্চিতভারষেই বল চলে এই বিষয়ে সারা ভারতে 
তিনিই প্রথম পথগ্রষ্টী। ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশের শস্যভাঙার নামে 
খ্যাত বরিশাল জেলায় মারাতুক দুঙিক্ষি চেখা ০য়। এই ছুভিক্সে 
হ্থসংগঠিত ্বোকার্ষের মধ্য দিয়ে অশ্বিন, কুম।র হিন্দু-ঈসলমান নিখিশেষে 
সবসাধারণের মধ্যে সে এক অতুন্নীয় জনপ্রিয়তা লাভ বরেন। তার থলে 
তার স্বদেশী আন্দোলনের আহ্বান বরিশালের শহর ও গ্রামাঞ্চলের ঘরে 
ঘরে গিয়ে পৌছেছিল। তার কাচ থেকে প্রেরণা পেষে মধিজউদ্দিন 
বয়াতী জারিগানের মধ্য দিষে সাধার* সাইষকে স্বদেশ। আন্দোলনের আদর্শে 
উদ্বদ্ধ করে তুলেছিল । বরিশ]লের হিন্দু ঈসলমানের এই মিলিত প্রাতি- 
রোধের ফণে সেদিশবার বরিশাল বুটিশ সরকারের বাছে ছুভ।ঝনা হয়ে 
টাড়িয়েছিল। বৃটিশ সরবারের পক্ম অনুগত ঢাকার মব।ব সলিমুল্লাহ নানা- 
ভাবেসাম্জদায়িকতার উস্কানী দিয়ে বরিশালের ইঈজ্জলমানদের মধ্যে ভাঙন 
ধরাতে চেষ্টার ক্রুটি করেন নি কিন্তু তার সমস্ত চে ব্যর্থ হয়েছে । 

স্বদেশ]। আন্দোলনের সর্বক্ষেডেই ইজজনসানদের মধ; বিছু ন। কিছু 
সহযোগিতার প্রথদতা জক্ষ্য বরা গিয়েছিল | স্বদেশী ঝঃবজ্ার সেজে টাহ- 
ইলের আয্ছুল হাচি গজন্বী এবং বগুড়ার নবাধের উদ্যোগে “ইউনাইটেড 
বেঙল কোম্পানী' ও “বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
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দেশী আন্দোলনের প্রেরণ থেকেই চট্টগ্রামের মুসলমান ব্যবসায়ীগা “দি 
বেঙ্গল স্টীম কোম্পানী” নামে একটি স্টীমার কোম্পানী দাড় করিয়েছিলেন । 
যেসমন্ত স্বদেশী নেতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালষ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন, আবহুর রম্থল ছিলেন তাদের অন্ততম । ৯২ জন সভ্য নিয়ে গঠিত 
স্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" এর মধ্যে ৭৬ জন সভ্য ছিলেন মুসল- 
মান। ব্রাহ্ম নেতৃত্দে পরিচালিত জ্যান্টি-সারকুণার সোসাইটিতে *সলমান 
কর্মীর! সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত 
ইস্ট ইনডিয়ান রেলও।্যর ধর্মঘটের সময আবুল হোসেন ও লিয়াকত 
হোয়েন প্রচাবকার্ষে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে 
'ইস্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওষযে ব ৬ জন ১সলমান ড্রাইভার তাদের কাজ থেকে 
বিরত থাববার জন্ট কোরান চুষে শপথ গ্রহণ করেছিলেন । 

বা.লাদেশের বিপ্লবীদের আদর্শ কি এখানব।পর ১তপমান তরুণদের 
মনকে এবেবারেই আবধণ বঞ্গতে পাদেনি? ত।ছরা জানি এই পুর্ণ 
স্বাধীনতা ও সশস্ত্র বিপ্রবেব আদর্শ তাদের মধ্যে বীথো মনে সাড়া জাগিষে- 
ছিল, কিন্ত সে যুগের বিঃ্ুবীবা হিন্ধু জ।ত12ত)51৮৮০ চে ই হায়াত বভাখে 
আচ্ছন্ন ছিলেন, কোন ঠজলমানকে ত।রা বিশ্বাস বরতে পদকতেদনা। এমন 
একটা ঘটনা ঘটতে শোনা গেছে, যখন ছসনমাপ তকণরা এই সমস্ত বিপ্লবী- 
দল যোগ দেবার জন্ চেষ্টা করেছে, বিস্ত তাদের বিরুঞে সন্দেহের বেড়াটি 
এমন শও বরে বঝ।ধা ছিল যে তাদের পর্ষে তার তিত“গ প্রবেশ কণা ছুঃসাধ্য 
ছিল। 

কয়েকজন »সলম!ন জমিদার এব, ঝিঁমষ্ট বহি ও এই বহভঙগ বিরোধী 
স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান বরেডিজেশ। তাদের মধ্যে বগুড়ার নবাব 
আবছুস সোবহান -চীধুরী, ঢাকা নবাব সলিঠলীহগভাই খাজা আতীকুল্লাহ্‌, 
ময়মনসিংহ জেলার করটিয়ার জমিদার টাদমিঞ। এব, “সেল স্লাশনাল 
মহামেভান এসোসিয়েসান এর জভাপতি খান ঝহ।ছুর মোহাম্মদ ইউসুফ 
প্রমুখের নাম বিশেব বরে উল্লেখষে।? 1 ঢাকার হবাৰ পরিবার দীর্ঘদিন 
ধরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা এবং সাজ্্রদাধিবতার প্রচারের 
জচ্য কুখ্যাত। সেই পুরিব।রেরই এবজন এবং ৯জলিম লীগের অন্যতম প্রতি- 
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ষ্টাতা সলিমুল্লাহ্র ভাই খাজা আত্তীকুল্লাহ্‌ কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে 
দাড়িয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, এটা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এর মধ্য দিয়ে তিনি যে তার নিভাব দেশপ্রেমিকতা ও সবল 
ব্যজ্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । তার প্রেরণায় উদ্ব্ধ হয়ে 
নবাব পরিবারের আরও কযেকজন তরুণ পরবধতাঁকালে অসহযোগ ও 
খেলাধত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে জমিদারদের মধ্যে আরও কয়েক্জতনগ নাম উল্লেখ করা যাষ। 
বারিশালের জমিদার চৌধুরী গোলাম আলা মঙলানা ১৯' ৬ এবং ১৯৫৭ 
সালে রাখীবঙ্গনের আবেদনে স্বাক্ষর কর্পেছিলেন। এ জেলারই আর 
একজন জমিদার সৈয়দ মোতাহার হোচসন স্বদেশবান্ধব সমিতির প্রথম বাধিক 
অনুষ্ঠান সভায় সঙাপত্তিতব বনেঙ্িলেন | ফরিদপুরে এক হাজাব বিশিষ্ট ব্যঙি, 
বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন । এই 
প্রতিবাদ-লিপিপ্ সবপ্রথমে জমিপর চৌধুরী আলীচছুজ্ঞামান নামে স্বা্'র 
ছিল। স্বাঞ্ষরকারীদের মধ্যে জমিদার, তাপুবদার, জোতদার এবং অন্ান্ট 
ব্যতির] ছিলেন । অবশ্য প্রভাবশাল। জমিদীধদের মধ্যে গাঁ সবাই ব»- 
ভক্ষের সিদ্ছান্তের সমর্থক চিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ঢাকার নবাব 
সলিখুলাহ্‌ ও মযমনসি”তের ন্বীব আলী চৌধুরীর নাম বরা যেতে পারে । 

এছাড়া যারা স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছি- 
লেন, তাদের মধে বর্ধমানের জমিদীর আবুল বাম, কুমিঙ্তা ন্বাসী ব্যারি- 
সার আবছুর রসুল এবং টাঙ্গাইল নিবাসী কলিকাতার আইনজীবী আবছুল 
হালিম গজনবীর ন।ম আশেই উল্লেখ বরা হয়েছে । পরও হুজন অর্থাৎ 
আবছুর রসুল ও গজনবী স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যস্ত 
সমানভাবে কাজ করে গেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই ছুটি নাম 
লোকের সখে ঈুখে ছড়িয়ে পড়েছিল । ১৯০৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 
এক পুলিশ রিপোর্টে বল। হযেছে যে ধিলাতী দ্রব্য বঙ্জনের ব্যাপারে ১ইসল- 
মান দোকানদারদের মধ্যে প্রচারের জন্য বিশেষভাবে গজনবী সাহেঝকেই 
নিযুক্ত করা হয়েছিল । সে সময ঠাদনী চকে বিলাতী জুতা আমদানীকারী 
»সলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তার নিজ জেলা ময়মন- 
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সিংহের লোক। আবছল হালিম গজনবী “বেঙ্গল মহামেডান আযসো- 
সিয়েসন'-এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ব্যারিস্টার আবছুর রসুল উত্ত বেঙ্গল 
মহামেডান আসোসিয়েসনের প্রথমে সভাপতি এবং পরে সম্পাদক ছিলেন । 
পুলিশ রিপোর্টে তার সম্পর্কে বল| হয়েছে যেঃসে সময় যে স্বল্পসংখ্যক 
নেতৃস্থানীয় হসলমান স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করেছেন. তাদের 
মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রম্ুল সবচেয়ে বিশি ভূমিক1 গ্রহণ করেছিলেন । 

রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে আবছর রম্থল চরমপণীদের একজন 
ছিলেন । ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় এর 'সন্ধ্যা' “স্বরাজ পঠ্িকা উচ্ছ্বসিত 
ভাষায় তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। 

এই স্বদেশী আন্দোলনে যে সমণ্ড হসলমান কমী অক্রিয়ভাবে কাজ 
করে গেছেন তাদের মধ্যে দীন মহন্্দ অন্যতম । তার কিছুকাল আগেই 
তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । তিনি আ্যান্টি 
সারকুলার সোসাইটির সঙ্গে ঘশিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থিলেন। তার বন্ৃত। 
লোকের মনকে গভীরভ।বে আকৰ্ষণ করত । সরকারী গিপোর্টেও একথ। 
স্বাকার বরতৈে হয়েছে যে তিনি যে সমৃগ্ত সভায় বক্তৃতা দিতেন, সেখানে 
যথঞ্ পরিমাণে লোক জমত এবং শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ১৯সলমান- 
দের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যেত। সংবাদপঙে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে 
ামরা তার রানাঘাটঃ, গোবরডাঙা ও দিনাজপুরের সভার খবর জানতে 
পেরেছি । 

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কমী দেদার বক্স ছিলেন কঞজিকাতার 
একজন স্কুল শ্শিক্ষক। তিনি কলিকাতার বিভিন্ন সভায় বর্ত'তা দিতেন। 
শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালের প্রথমদিকে আমরা ভাকে তমলুক বাগনান, 
রাজশাহী ও মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ততা করতে দেখতে পাই। 
রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে তিনি মঙারেট পন্থী ছিলেন। সেই 
কারণেই স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘশিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
তিনি তার সঙ্গে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতেন। ১৯০৮ সালে 
হাওড়া হুগলী ডিসটি,ঈ আসোসিয়েশন-এ মভারেট পহ্গীদের প্রাধান্য ছিল। 
দেদার বক্স এই আন্নহসাসিয়েশন-এর নিয়মিত প্রচারক হিসেবে, ি্ুক্ত 
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হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে হুগলীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি 
বিলাতী দ্রব) বজনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন । 


১৯০৭ সালের মে মাসে সরকার কয়েকজন স্বদেশী বর্তাদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন । ্ষুল গ্রিক্ষক হেদায়েত 
বক্স ও স্বদেশী সমর্থক "সুলতান" পশ্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত 
মনিরঞ্জামামের নাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । সিরাজগঞ্জের সৈয়দ 
আবু মুহাম্মদ ইসমাইল ছসেন সিরাজী অগ্নিববী বক্তৃতা দিতেন এবং 
স্বদেশী কবিতা রচন। ও আবৃত্তি করে সকলের মন মাতিয়ে তুলতেন। 
এজন্ঠ বঙ্গভঙ্কের সমর্থক প্রতিপক্ষ £জলমানদেব ছারা তাকে নির্দয়ভাবে 
প্রহারিত হতে হয়েছে । কিন্তু তা স,ঙও কেউ তকে তার চলার পথ থেকে 
তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি। নুগলীর আবুল হুসেন এবং বাটাজোর- 
এর কর্মী প্রাওন শিক্ষক আবছুল গফুরের মত জোরদার বক্তা সে যুগে 
কমই ছিল। তার! নদীয়া, দিনাজপুর, পাবনা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, 
১উগ্রাম, বর্ধমান, ভিপুরা, ময়মনিহ। ডায়মন্ড ভাবার, এক বায় বলতে 
গেলে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলেই বরতা দিয়ে বেড়াতেন। তারা 
জামালপুর ও আসানসোলের ধর্গঘটা শুমিক এবং বরিশালের কৃষবদের 
প্রতিও স্বদেশী আন্দোলনে যৌগ দেবার ভন্ত উদাও আহ্ধান জাশিয়ে- 
ছিলেন । বিশেষ করে আধ্ছুল গফুর তার বক্তৃতায় শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে 
বলতেন সরকার তাদের বন্দুক চালাবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, অতএব 
তার যেন নিয়মিতভাবে লাঠি খেলার ৮৮1] করে এবং তারা যেন এই অর্ধ- 
শিক্ষিত বিদেশীদের সমুদ্রের ওপারে তাড়িয়ে দেখার ভন্য কোমর বেঁধে 
কাজে লাগে। 

কিন্ত এই সমস্ত ১সলমান বও। ও কমীদের মধ্যে লিয়াকত হোসেন 
নিঃসন্দেহে শীধস্থান অধিকার করেছিলেন । বিখাও স্ন্ধা পঞ্িকায় ভার 
প্রশংসনীয় কার্যাবলীর ব্বিবণ প্রকীশিত হয়েছিল । তিনি স্বদেশীর প্রচার 
এবং জনসাধারণের সেদখার কাজে সব্তোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
১৯৬৮ সালে বরিশালের ছুভিক্ষের সময় তিনি অশ্বিনীকুমারের সহকারী 
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হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি আ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটির একজন 
সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শেষ পর্যস্ত চরম পশ্ধী হিসাবে তিনি মডারেট পশ্থী- 
দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন! সে ধু'গর শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেতে তার 
সন্কিয় ভূমিকাও তার রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

যে সমস্ত মুসলমান নেত। ও কর্মী বিদেশী আন্দোলনে যোগদান 
কবেছিলেন, “দি মুসলমান' ও “সুলতান' এই দুটি ই"রেজী-ও বাংলা সাপ্তা- 
হিকের মধা দিয়ে আমর তাদের মনোভাবের পরিচয় পাই । ১৯০৭ সালে 
আবগুর রন্গুল ও আবছুল হালিম গজনবীর উগ্ভোগে একটি লিমিটেড 
কোম্পানী কতৃক 'দি মুসণমান' নামক সাগ্তাঠিক পঞ্জিকাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল, সম্পাদক হিসাবে আবুল কামালের নাম লেখা হলেও তিনি 
নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন । কার্ধত মুজিবর রহমান সম্পাদকের 
দাযিতভাব পালন করে চলতেন । 

স্থরেন্্রনাথ ব্যানাজীঁর 'দি বেঙ্গলী' পণ কা এই “দি মুসলমান' পত্রিকাটির 
সঙ্গে সহযোগিতা কবে চলত এবং তাকে ৩৫০০ টাকার খণ দিয়েছিল । 
মোটামুটিভাবে বলতে গেলে 'দি মুসলমান" পত্রিক! সুরেক্্রনাথের রাজনৈতিক 
কর্মনীতি অর্থাৎ মডারেট নীতি অনুসরণ করে চলত এবং চরমপধ্শ “বন্দে 
মাতরম' পশ্রিকার বিবোধিতা করত। স্তুবাটি কংগ্রেস ভেঙে স্বাওয়ার 
ব্যাপারে দি মুসলমান, তিলককেই সর্বতোভাবেই দাষী করেছিল । আগেই 
বলা হযেছে আঘথিক ব্যাপারে 'দি ম্সলমান'কে “দি বেঙ্গলী' পত্রিকার 
উপর কিছুটা শির্ভর করতে হুত। কিন্তু তা ছলেও এই পঞ্জিকাটি মুসলমান 
সমাজের স্বার্থ এবং মুসলমানদের যথার্থ মনোভাব সম্পর্কে স্বাধীনভাবেই 
তার মতামত প্রকাশ করত । 

স্বদেশী আন্দেলনে বিলাতী দ্রবা বর্ধন এবং স্বদেশী খিল্লের গঠনের 
কর্মশথসীকে 'দি মুসলমান পৃবাণুবিভাবেই সমর্ধন করে চলত । সেসময় 
স্বদেশী শিল্পের মধ্ো বসব শিল্পই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। “দি 
মুসলমান” পত্রিকার মতে, যেহেতু হিন্দু, তীরের তুলনায় মুসলমান 
জেলাদের সংখ্যা অনেক বেশী সেই কারণে স্বদশী বস্ত্র শিল্পের উন্নতি 
হলে মুসলমানরাই বেশী উপকৃত হবে। কিন্ত মুসলম।ন সমাজে অধিকাংশের 
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মনোভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে এই পঠ্িকাটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার প্রশ্ন টিকে 
যথাসম্ভব এড়িযে চলতে চাইত | কাউন্সিদলর রিফর্সের ব্যাপারে “দি 
মুসলমান এক সময় সে সম্পর্কে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতামতের 
সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেভিল। মুজিবর রহমান ব্যফিগতভাবে 
মুসলমানদের সবকারী চাকুরীর প্রতি মোহগ্রপ্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করতেন। সে সময় শিক্ষিত মুসলমান সমাজে একটা চিন্তাধারা! লক্ষা 
করা যেত. তাদের মো অহনকে উৎপত্তি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজেদের 
বাঙালী বলে স্বীকার করতে চাইত না এবং বাংলাভাষী হওয়া সত্বেও 
উচ্কে নিজেদের ভাষ! বলে দাসী কনতেন । “দি মুসলমান" পণ্রিকা সব- 
সময় এই লঙ্জাকর মনে।বৃত্তির উপর তীব্র কশাঘাত করে এসেছে । 

যে সমন্ত মুসলমান লেখক বা কর্মচ।রী “পি খসলমান' পঞ্জিকার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন হিন্দুদের আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধ তাদের মনে কিন্ত 
বল অভিযোগই সঞ্চিত হয়েছিল। তাদের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক 
এবং কোনমতেই এটাকে অসঙ্গত বলা ঢলে ন।। শজিবর রহমান সব 
সময়ই তাব “দি মসলমান' পঞিকার মধ্যে হিন্দু মসলমানেব এক্যের বাণী 
প্রচার করে এসেছেন । কিন্তু তিনিও এই অভিযোগগুলিব সত্যতা স্বীকার 
করে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখা তার একট প্রবন্ধ 'হিন্দৃস্তান প্িভিউ' 
পঞ্জিকায় প্রকাশিত হয। পরে তার এই বচনাট "দি মুসলমান' পত্রিকায় 
পূনমূর্দিত হয়েডিল। এই প্রবন্ধে আলোচনাব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, 
কোন মুসলমান ঘরে এসে ঢুকলে হিন্দুনা তাদের হছুকোব জল ফেলে 
দেয়, গো-হত)ার নাম শুনলে তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং সুসলমান 
কৃষকদের বকর ঈদ উগান্পক্ষ গক জর্হ্‌ কবার বাপারে জমিদাররা! 
যথাপাধা বাধ! পি:ত চেঞ্টা কবে থাকেন । অথচ অ-হেন্দুদর খাগ্ভ হিসাবে 
প্রতিদিন হাজার হাজাব গরু হত্য। করা হচ্ছে, এই সত্যট। কারুর কাছেই 
অজানা নয়। মুসলমানদের হাতে ছোয়া জল খেলে হিন্দুদের জাত যায়, 
কিন্তু মুসলমানদের হ!তে তৈরী সোডা লেমনেড ইত্যার্দি খেতে ভার্দের 
দিক থেকে কোনই আপত্তি ওঠে না। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত 
ঘুসলম।নর্দেরও পিজেদের সমশ্রেণীর লোক বলে মর্ধাদা দিতে চান লা ' 
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তার্দের সাহিতো “ঘবন'দের বিরগন্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হয়ে 
থাকে। 

কিন্তু জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রশ্নে দি মুসলমান" পঞ্ডিকার সঙ্চে 
স্থলতান' পত্রিকার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। জাতীয উন্নতির ক্ষেত্রে মুসল- 
মানদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিবা ও অধিকার আদাধেব ব্যাপারে 
তার দৃষ্টি ছিল প্রখবতর। কোন কোন ব্যাপারে এই পশ্রিকার মতামত 
সাম্প্রদায়িক মনোভাবেব দানা আচ্ছন্ন থাকত। এই পঞ্িকায় হিন্দুদের 
বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা কবা হত । কিন্তু আপীখন় ও ঢাকার শিক্ষিত 
মূসলমানদের রাজনীতি যে বৃটিশ সবক'লের অনুগ্রহ ও দ্যাদাক্ষিপণে যর 
উপর একাস্তভাবে নির্ভবশীল হয়ে পড়েছিল “সুলতান পঙ্িক1 সে 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে চলত । 


কিন্তু তা হলেও "সুলতান পঠ্িকা যে মুসলমান সমাজের যথার্থ উন্নতির 
বাপাপে সচেতন ডিল, শিম্নো কু উদ্ধৃতিগুণি থকে বোঝ। যাবে : 

“আত্মনির্ভরশীলতা! ছাডা কোন জাতি কখনও বড় হতে পাবে না--." 
আমাদের নিজেদের দেশীষ শিল্পের প্রতি আমাদেব কোনমতেই অবহেল। 
কর? চলে না। আমরা মরদি নিজেদের পাষ তাড়াতে না পারি, তাহলে 
কি বৃটিশ কি হিন্দু কেউ আমাদের শ্রবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে 
না -' -'ম্বাবলম্বী হযে টাড়াও এবং উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে সচেষ্ট হও 1" 

ম্থলতান' পঞ্জিকা স্বদেশী আন্দোলন ও বিলাতী ড্রপ্য বর্জনের এবং 
মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করত । 

এই সমণ্ত গাতীযতাধাদী ১সলমান নেত। ও কর্মীর। প্রধানত ব্যভিন্গত 
ভাবেই কাজ করে আসছিলেন, তাদের নিজেদের কোন স্বতশ্ব সংগঠন 
ছিল না। লিয়কত হোসেন এই উদ্দেশ্যে আগ্ুমান-ই-ইসলাধীয়া নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন ধটে কিন্তু সেই প্রস্তাব 
কার্ধকর হয় নি। “বেঙ্গল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নায়ে একটি 
প্রতিষ্ঠান ছিল বটে। কিন্তু বছরে একবাণ করে কার্ধমিবাহক সমিতি গঠন 
এবং কংখেসের প্রতিনিধি নিখাচন কর? ছাড়া তার আর বিশেষ কোন কাজ 
ছিল না। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আবছ্থুর রম্্লের বাড়ীতে এক 
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সভায় ভারতের বিশি্ মুসলমান নেতার্দের নিয়ে ইনডিয়ান মুসলমান 
এাাপসাসিষেশন নামে একট প্রতিষ্টান গঠন কর। হমেছিল । মাদ্রাজের নবাব 
সৈমদ মাহণ্দ, দিল্লীর সৈয়দ হায়দার রেজা এবং মহম্মদ আলী জিম্না এই 
প্রতিষ্ঠানের থাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সভাপতি নিবাচিত হয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত এই প্রতষ্ঠানটও কাগুঞ্জে প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়েছিল, 
কার্ষক্ষেত্রে এর কোন বাস্তব অপ্তিতও ছিল না। 


প্‌ 


স্বদেশী আন্দোলনের তিন পূরুষ 


মওলবী লিমাকত হোসেন 
আজকের দিনে এই নাম খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত । কিন্ত জাতীয় 
আন্দোলনের ইতিহাসে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ নামটি বিশেষ - 
ভাবে স্মরণীয় । বস্ততঃ লিষাকত হোসেন বাঙালী নন, তার জন্ম হয়েছিল 
বিহারে । তা হলেও বাংলাদেশকে তিনি জন্মভূমির মতই আপন বলে গ্রহণ 
করে নিমেছিলেন । আামরা লাঙালীরা ও মেন সেই ছুটি নিয়ে তাকে দেখতে 
পারি। 

মৌলবী লিয়াকত হোসেন-এব প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের কোন 
কিছুই জানা নেই । একজন উদ্যোগী ও সক্রিষ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই 
তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচম। ভার ব্লাজনৈতিক কারধকলাপের মুল 
কেন্দ্র ছিল কলকাতা । ১৯৫ সালের কথ। । সেসময় বড়লাট লর্ড কার্জন 
নবঙ্গাগ্রত বাঙালী শটিংকে নিম্পেষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিধান 
জারি করেহিলেন। বাংলাদেশ নিঃশব্দে মেনে নেয়নি, এই *59050 0 
015910090'-করে দেবার অন্ত বাংলার একপ্রাজ্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত 
প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠেছিল। সেই তাগবের সময় জনসাধারণকে পথ- 
প্রদর্শন করার জন্য যার পুরোভ।গে এসে ঢাড়িষেছিলেন মৌলবী লিয়াকত 
হোসেন তাদের অন্ভতম । তার রাজনৈতিক জীবনের স্চনাষ সে যুগের 
বাংলার একচ্ছত্র নেতা স্ুরেক্্নাথ ব্যানার্জীর প্রভাব পর়েছিল। পরে তিনি 
অন্থান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যঙ্দের সংস্পর্শে আসেন । 


সে ঘুগে যে সমস্ত মুসলমান নেতা বৃটিশ সরকারের “ভিভাইড এগ রুল' 
নীতি প্রতিরোধ করে গলেছিলেন, তাদের মধ্যে লিয়াকত হোসেনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে প্রচারিত কুখ্যাত “কারলাইল সার- 


কুলারের' বিরুদ্ধে এবং স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে অক্রান্ত হযে প্রচারকার্য 
চালিয়ে গিয়েছিলেন । 

শুধু রাজনৈতিক হিসাবেই নঘ সামাজিক সংস্কার সাধনের দিক দিয়েও 
ঠ।র অবদান বঙ কম নস । প্রচলিত অর্থে যাদের “শিক্ষাবিদ আখ্যা দেওয়া 
হয়ে থাকে প্রকতপক্ষে লিযাকত হোসেন তা ছিলেন না। তা হলেও দেশের 
অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তাপনের জন্য তিনি তার সাধ্য অন্যাষী 
কাজ কবে গেশ্ন। সামাজিক সংস্কার ও জনভিতকর কাজ কর।র উদ্দেশা 
নিমে তিনি ১১৯১৬ সালে “ভারত চিতৈবী সভা" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠ। 
করেন। জাতি ধর্ম ও সম্দান নিপিমেধে দর্ধিদ জনসাধাবণকে নানাভাবে 
সাহাধা কবাউ ঠিল এই সামভিন মূল উদ্দোশা । দমীলবী লিষাকত হোসেন 
ভিলেন এই সমিতির সভ।পতি । এস সমিতি দরিদ্র চাএদেন প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের বাাপাবে সাহায্য দান করত । “স ধুগে হিন্দুত্দর মধ্যে শিষ্ঠুর পণপ্রণা 
সমাজেত অভিশাপ স্বরূপ ঠিল। ফলে দরিদ্র সংস।বর গুলিতে মেয়েদের পাত 
জোটানো এক কঠিন সমস্ত। হযে াডিযেডিন। বাবা-মাদের এই নিদাকণ 
সমস্যার হাত থেকে ইঞ্ডি দেবান জন্ট কত কুমারী মেযে আত্মহতার পাম 
তাদের কিশোরী জীবনের ছেদ টেনে দিশেছে | লিষাকত হোসেনেব 'ভাপত 
চিতৈমী সভ:' মেধেদের বিষে দেগধাব বাপানসেও গরীব পরিবারগুলিকে 
অর্থ সাাম্য ফবত। সমিতিব এই সমস্ত কাজে? পিছনে তিনিই ছিলেন 
মল প্রাণশ% | একজন অবাঙালী ৮সলমান যে বিশেষ করে বাঙালী 
হিল? সমাজেন অঙ্গ এমন গভীব দরদ পিষে চিপ । করতে গানে এবং 
তাদ্রে সেবা আপনাকে প্রাণ গেলে উৎসর্গ কবতে পারে, আমাদের 
পক্ষে এটা কল্পনাতীত । শৌলবী লিযাক- হোসেন ছাড়া আর কোথাও 
এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মন হয না। 

কিন্তু এট! স্মরণ বাখতে হনে শিযাকত হোসেন ছিলেন মুলত: 
রাজশ্নতিক কর্সী। বিদেশী ইংবেজদের শাসনপাশ থেকে দেশকে মক্ত করাই 
ছিল তার জীবনের ব্রত। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনে অস্ত 
কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তার সেই আদর্শকে বাস্তবে বপাধিত কবে 
চলেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি সুরেক্্রনাথ ব্যানাজীঁবে 
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অনুসরণ করে চলেছ্িলেন, কিন্তু পরব্তীকালে স্থুরেজ্রনাথের নরমপণী 
নীতির প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের স্বাধীন বিচারধুদ্ধি অন্যায়ী চরমপতী 
নীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন । 


এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, ১৯০৫-০৮ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যে 
সমস্ত মুসলমান কর্মী ও বনু! আন্দে।লনের পুরোভাগে এসে দাড়িয়েছিলেন 
লিয়াকত হোসেনকে তাদের মধ্য শীর্ষস্থানীয় বল! চলে । সেই সময়কার 
বিখ্যাত “সন্ধ্যা' পত্রিকায় তার প্রশংসনীয় কার্ধাবলীর বিবরণ প্রকাশিত 
হয়েছিল । স্বদেশী আন্দোলনের কাজ ছাড়াও ১৯০৮ সালে বরিশালের 
ছভিক্ষের সময় তিনি অশ্রিনীকুমাবের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন । 
তিনি আযান্টি সাব্কুলার সোসাঈ'টর একজন সঙ্ষিশ্ব কর্মী ছিলেন । ১৯০৬-০৭ 
সালে নরমপন্বীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তিনি বিপিন পাল ও ব্রহ্গ- 
নাগ্ধব উপাধ্যায় প্রধুখ চরমপন্থী নেতাদে সঙ্গে নানা জায়গায় বক্তৃত। 
দিয়ে বেড়িয়েছেন । এই সময় কিছুকালের জন্য 'সগ্ধা?' পঞ্জিকা অফিসটাই 
ছিল' তার আত্তান] । 


মৌলবী লিয়াকত হোসেন তার স্বদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন । 
কিন্তু এই স্বদেশ শুধু তার দেশের মাটি দিয়ে গড়া নয়, স্বদেশ বলতে তিনি 
তার দেশের হুঃখ-ছুর্শাষ নিপীটিত, নিস্পেষিত জনসাধারণকেই বুঝতেন । 
তার দৃষ্টিতে স্বদেশের এটির একমাত্র অর্থ ছিল ভাদের কি! সেই জন্তই 
যেখানেই অভ্যাচার, ধেখানেই ছৃঃখ-লাগ্না, তার প্রতিকারের জন্য তিনি 
তার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন । তখন বাংলাদেশে শ্রমিক 
আন্দোলনের সবেম!ও সুচনা । কারখানায় কারখানায় শ্রমিকদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চলত । দেশের নেতারা এমন কি খদেশী 
নেতাদের মধ্যেও খুব কম লোকই এই হতভাগ্য শ্রমিকদের জন্য সত্যিকারের 
দরদ নিয়ে চিন্তা করতেন। কিন্তু লিয়াকত হোসেন মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী 
হলেও শ্রমিকদের মধোও তার কর্ধক্ষে্র প্রসারিত ছিল । সে সময়কার 
শ্রমিক আন্দোলনে, বিশেষ করে রেলওয়ে শ্রমিকদের আন্দোপনে তিনি 
ছিলেন একজন সুপরিচিত নেতা । তার বক্তৃতা অতি সহজেই শ্রমিকদের 
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হাদয়কে স্পর্শ করত। তিনি আসানসোল ও বাড়িযাম নেলওযের ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের বনসভাষ বক্ততা দিয়েগিলেন এবং আসানসোলের রেলওয়ের 
পর্মঘটা শ্রযিকদের নিযে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন কবে তুলেছিলেন । 
বর্তমানে যার! শ্রমিক আন্দে।লনেব সঙ্গে জড়িত আছেন, অন্ঠতম পথ প্রদর্শক 
হিস।বে মৌলবী লিমাকত হোসেনের নাম তাদের অবশ্যই স্মরণ পাখা উচিত। 

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবাব জন্য সরকারের অদৃশ্য 
হক্তের ইঞ্চিতে এব, ঢাঝ।র নবান ও আরও কযেকজন সাম্প্রদায়িক ১সলমান 
নেতার চক্রান্তের ফলে ১৯১৬-০৭ সালে মঘমনসিংহ, কুমিল্লা প্রতি কয়েকটি 
জেলাম পন্পপৰ কতগুলি সাম্প্রবাধিক দাঙ্গা সষ্টি হয। স্বদেশী আন্দোলনের 
ওপব এ এক পাষণ্ড আঘাত, সেবিষষে কোন সন্দেহ নেই । সরকার এর 
সপ্রুর্ণ দাধিহ শ্ান্দেলনক'বীদের উপর ঢাপিখে দিতে চেষ্ঠা করেছিলেন । 
এই দাঙ্গার সংবাদ পাওমার সঙ্গে অপ্পেই লিয়াকত হোসেন মিজের উদ্ভোগেই 
মশমশসিণ্ত ০১১ গিতষছিলেশ । প্রথম অবস্থাতেশ এট দাঙ্গাকে কখবার 
জন্য তিমি তাব মথাসাশ্য চেঈা করেছিলেন। এই টউপলক্ে সুলিশ তার 
হাতে নোখা একট একশ পাঞ্ুপিপি হস্তগত করেছিন । সেই [প্তিকাষ 
এই সান্প্রদাশিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পিভনে যে সমস্ত চক্রান্তকারী ১সলমানের 
ঢুষ্ট হস্ত কাজ কণা চলেঠিল, তিনি তাদের বিক্তত্ধ তীব্রভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন । 

মৌললী শা ক্গিত হবোসেনন বাজটনতিক আজীবনের শেষ অপ্যাম সম্পর্কে 
যেটন্ত খবব গাওশা গোতছ, এবাৰ তাব উল্্রাকযতি। ১৯ ,।সালে৩র়া জুন 
তাবিখে ভান লিখিত একট উদ্্পুপ্তিকা প্রকাশিত হম। এই পৃর্তিকাধ তিনি 
রটশ সরক।নের ধিকদ্ধে গসলমানদের মনে ধর্মীষ উন্ম দনার স্বষ্টি করতে 
ঢেযেছিলেন, এই আভযাগে তাকে গগ্রপ্তার করা হয । লিযাকত হোসেন 
ও তার সহকনীঁ আ'বহুন গকর এই শৃঙ্চিকাটি বিলেলন জনয ববিশাল গিষে- 
ডিলেন। এইশববশ'বাণ সাথে সাথেই উদেণ ছুক্ষণকে গ্রেপ্তার কৰা 
হয়েছিল! এই নাজদ্রোহাত্মক মামলার ধিচানে পিনাকণ্ত হোসেনকে দীর্ঘ 
তিন দৎস্ন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল । 

দেশপ্রেমিক লিষাকত হোসেনের বাণজিগত জীবন সম্পর্কে আমরা কোন 
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কিড়ই জানি না। তার এই কর্মময় মহৎ জীবনের পরিণতি কোথায় গিয়ে 
পৌছেছিল, সে সম্পর্কেও কোন তথ্য, আমাদেব জানা নেই। এটা খুবই 
ছঃখের কথা, লজ্াব কথাও বটে । তবুও আশাবরিঃ তার এই জীবনাদশ 
প্রণীপ্ত মশালের মত তার উওব সাধবদের পথ দেখিয়ে চচাবে। 


আবদুর বসল 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলশেব জস্/তম হিশিষ্ট নেতা আহছুব হুল সে যুগ্রে 
বাণ্লাব একট বিশ্ষে ম্মবণীষ নীম । তিনি ১৮৭২ সালে ভ গ্রহণ বরেন। 
তাণ জন্মভূমি বর্তমান বাংলাঢেশেব কুমিলা জেলা | কিন্ত তার শিক্ষী- 
জীবন শ্রক্হয মযমনসিং হণ বিশোহগঞ্জ শহবে। ০৯৮৮৮ সালে ঢাকা 
কলেক্তিযেট স্কুল থেবে এণ.।ন্স প।শ ববাব পবই উ চহিক্ষা হাভেব উদ্দেশ্য 
তাকে ইংলগ্ডে পাঠান হয । জেখানে ১৮৯৮ সালে তিনি এম, এ, পরীক্ষাম 
৬তীর্ণ হন । পপে তিনি ব্যাবিস্টাবি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। 

আবছুর বস্ুল সবশুর্খ শষ বওসরবল বিনতে ছ্িলেশ। জেখানে 
থাকতে তিনি সেখান্বাথ এক ইভ মাহলাকে হিমে বঙেন। ছেশে 
ধিরে এসে তিনি বলিবীতা হাহবা্ হাাকিস্।ারি বহতেনরু ববজেন। 
এ।হল ন্যৎসায তিনি ভস।সান/ প্রতিভার পাখচষ চিষেছিপে ন, অতি 
অগ্দিনের মধ্যেই ব্যানিন্টাব হিসাবে তার খা1তি চডিষে পঙল | 

ভারতেণ গাজনীতিব ম্বেঞ্ে বিশ এতবের প্রথম বটি বছপ «বটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কাণ।। সাগা ভাতের ভনগণ তখন এক নুতন রাজনৈতিক 
চেতনায় দেল হযে ৬ঠেছিল । জঃগ্রত বাংল। সেদিন সারা ভরতে পথ 
দেখিয়ে চলেছিল । শাঁগতেখ বডজ।ট নর্ভবার্জন বঙগভঠের বিধানজারি 
করার ফলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দিল' তার প্রভাব 
শুধু বাংলাদেশে নয, সাণা ভারতময ছড়িয়ে পড়েছিল । এই ব্যাপক বিক্ষো 
আন্দোলন আহংগুর রন্্রলের মনকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। মতামত ও 
আচার ব্যবহারে অনেকটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হলেও তিনি দেশের ডাকে 
সাড়া না দিষে পরিলেন না। এই পথে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্রভৃতি দেশপ্রেমিক নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে চলেছিলেন। তার 
নিভীঁক ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয় ভূমিকার জন্য তিনি দেখতে দেখতে এই আদ্দো- 
লনের অন্যতম পুরোধা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । 


এই বৃউশ ধিরোধী আন্দোলন দিনের পর দিন উতাল হয়ে উঠতে 
লাগল । ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেঙ্ে বুটশ সরকারের এ এক নুতন 
অভিজ্ঞতা । এই আন্দোলনের রূপ দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে 
সমূলে চূর্ণ করার জন্থ বিদেশী সাঙ্ঞাজ্যবাদের কুখ্যাত বিভেদ পছ্ছার সাহায্য 
শিয়ে হিন্দু ও *সলমান এই উভয় স্অদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তোলার 
জন্য যথাশটি চেষ্টা করে চলল । তাদের নই চেষ্ঠা একেখরে ব্যর্থ হয় নি। 
তাদের ইঞ্গিত ও প্ররোচনার ফলে ১৯০৬-০৭ সালে পুন বাংলার কয়েকটি 
জেলায় পর পর কঙগুপি সাম্প্রদায়িক দালগ। ঘটে গেল। আবছুর রম্মুল 
সেদিন এই আত্মঘাতী সান্জ্দায়িক দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার 
সধশঠি নিয়ে এগিয়ে এসেহিলেন। তার নিতাঁক ৮রিএ ও একনিষ্ট দেশ- 
সেবার জন্য তিনি হিন্€ু ও মুসলমান উত৬ন সম্প্রদায়েপ কাছেই জনপ্রিয় 
ছিলেন । তিনি এবং তার অন্যান্ত খুসলিম সহকর্মীরা অক্লান্ত প্রচেষ্টার 
সাহায্যে এই দ।ঙ্গার আগুনকে নিতিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । 


হুরদ্শী আবদুর রস্থুল এই সত্যকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে 
উপযু্ শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা ছাড়। জাতীয় আন্দোলনকে যথোচিতভাবে 
শঞ্জিশালী করে তোল! সম্ভব নয়। সেজন্য এদন শিক্ষার প্রয়োজন যার 
সাহায্যে ৩রুণ শিক্ষার্থীদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং যাব 
মধ্য দিয়ে তারা দেশবাসীর প্রতি তাদের দায়িখ সম্পর্কে সচেতনত! লাঙ 
করবে । এই নিয়ে শুধু চিন্তা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি এই নূতন শিক্ষা 
ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য তারই উদ্যেগে “ন্যাশনাল কাউন্সিল 
অব এঝুকেশন' নামক স্থুপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। তিনি 
নিজেই ১৯১৩-১৬ পর্যস্ত এই প্রতিষ্ঠ।ণের সম্পাদক হিসাবে কাজ করে 
গেছেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আবছুর রস্থুলের এই ভূমিকা 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 


৭৮ 


বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেঙডে ১৯০৬ সালে বরিশাল শহরে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলন চিরম্মরণীয় হয়ে আছে । বাংলাদেশ সরকার 
দমন নীতির সাহায্যে এই সম্মেলনকে ভেঙে দেবার জন্ত বদ্ধপরিকর ছিলেন । 
ফলে এই সম্মেলন এক রঞ্জাও রণাহ্নে পরিণত হযে গেল। সরকারী 
পুলিশের বধর আক্রমণে সেদিন বরিশাল ও বাংলার অন্যান্য জেল! থেকে 
আগত প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের রক্তে বরিশাল শহরের রাজপথ লাল 
হয়ে গিয়েছিল । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতে 
উত্তেজনার আগুন আ্বলে উঠেছিল, অ।ণ্ছুর রসুল ছিলেন এই সম্মেলনের 
নিবাচিত সভাপতি । সেন্ট সঙ্কট খুহুতে সভাপতিন ভাষণে তিনি দেশবাসীর 
কাছে অবিরাম সংগ্রামের জনা উদাত্ত আহ্বাণ জানিয়েছিলেন । এই 
এীতিহাসিক সম্মেলনের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে আবদুর রস্রপ-এর স্মৃতি আমাদের 
মনে জীবন্ত ও ভাম্বর হয়ে আছে। 

আবছুর রন্ল ১৯১৭ সালে মাঞ 8৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । 
দেশ তার কাছ থেকে আরও অনেক কি০ই আশা করেছিল, কিন্তু ছুর্ভাগয ক্রমে 
তাকে অসময়ে ই।রাতে হলো । 

প্যারিস্টাপ্ন আবছুন রন্তু ১৯৫৭ সালে ভ্রিণুর। জেলঙ্গাব রাজনৈতিক সন্মে- 
লনে সভাপতিত্র করেছিলেন । তার এব, তার সহবমী ১সলমান নেতাদের 
র।জনৈতিক চিন্তাধ|রার স্বরূপ তাসার জন্য তার সভাপতির অভিভাষণ 
থেকে নিয়ো অংশগুপির উদ্ধৃতি দেওয়। হচ্ছে 2 

এ কথ! সবাঠ জানেন গত ডিসেম্বর ম।সে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেখনে ভ।রতের সকল অঞ্চল থেকেই মুসণমান এতিনিধিরা 
যোগদান করেছিলেন, সম্মেলনের ৩০০ জম শ্বেচ্ছাসেববের মধ্যে ১০০ জন 
মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন ।  ** এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি; 
আমর! যে ধরন্রে শাসনাধীনে আছি, যতদিন পর্ষস্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে, 
ততদিন আমাদের এহ আন্দোশন সাফ্ল্য লাভ করতে পারবে না। সেই 
কারণেই আমরা বর্তমান আমলাতাগ্রিক সরকারের অবসান ঘটিয়ে কংগ্রেসের 
সম্মেলনে গুহিত দাবী অনুযায়ী অ-ওপনিধেশিক ধরনের সরকার গঠনের জন্য 
নিয়মতান্ত্রিক পন্ভায় আন্দোলন চালিয়ে যাব।” 


৭৯ 


“বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক বিবচনা-সম্পন্ন, জনসাধারণের-উদ্নতিকামী 
২সলমান অন্তান্ত যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের মতই ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
অধিকার সম্প্রসারণের জন্য উৎস্ক এবং ভারতীয়র1 ষাঁতে সরকারের মধ্যে 
উপযুন্ত, প্রতিনিধিত্ব লাভ করতৈ পারে সে ব্যাপারে সমান আগ্রহশীল। 
এমন এক সমধ অবশ্যই আসবে যখন ভারতীয় ইসলমানরা তাদের দেশ- 
বাসী হিন্দুদের সঙ্গে কাধে কাখ মিলিয়ে টাড়াবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করতে পারবে । হয়তো! এবদিন হঠাৎ তারা জেগে ওঠে দেখবে ০ এত- 
দিনতার। তাদের মিজেদের রাজনৈতিক এক্য এবং তাদের দেশের অন্যান্য 
স্থায়ী অধিবাসীদের সহযোগিতার উপয় নির্ভর ন। করে বিদেশী সরকারের 
উপর নির্ভরশীল ছিল ধলে ভাদে? স্বার্থ মপাখ্বকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে । 

“যারা মনে কেন ছসলমানরা রাজনৈতিক আন্দোলনের গন্তীর বাইরে 
শ।স্তিতে অবস্থান করতে পারবে ভারা স্ষচ্ছন্দে এবথ। ভুলে যান যেবত 
অভাব অসুবিধা ইতিমধ্যেই আনাদের জীবনে এসে জড়ো হয়েছে এবং দিন- 
দিনই তাদের ম.এ বেড়ে ৮পেডে | শুধুমাএ জানাশোনার আগ্রহ নিষেই 
মানুষ রাজনৈতিব ক্ষেঞজে প্রবেশ বরে না। বঠিন বাস্তন সত্য ঘটনা ও 
জীবনের একান্ত এ্রয়োজদের ত।গিদেই জ।ভিজন্তৈর পক্ষে গাজনৈতিক 
কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা অপরিহাধষ হয়ে ওঠে | একমাঞ নিবোধ ভাড়া 
এমন কথা কি বেউ ধ্পতে পারে যে ভারতের সাতবে1টি হসপমানের জাতীয় 
ও নেতিক প্রয়োজন দেশর অধশি্ট একুশ কোটি লোকের প্রয়োজন থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক হবে? হিন্দু ও ১সপসান এই ছুট সন্গরদায়ের রাজনৈতিক 
কর্মসুচী প্রমশই পন্ছস্পর থেকে দুরে সর যেত থববে এমন একটা বথা কি 
আমরা বিশ্বাস করতে পারি?" 

১৯০৫ সালে জুলাই মাসে বন্তঙ্গের সিখাস্ত ঘোষণার পতিবাদে ২৩ শে 
সেপ্টেন্র তারিখে রাজাক্বাজারে চশ হ।জার লে।কের জনসভা অগুষ্ঠিত 
হয়। সেদিন কলকাতার হিন্দু ইজলমান ছাওরা পরম্পর হাতে হত ধরে 
সেই সভায় যোগধান করতে গিয়েছিল । এই সভায় বক্তত] দিতে দাড়িয়ে 
আনছুর রক্ষল বলেছিলেন £ 

“আমরা হিন্দু ঈসলমান একই বাংলা মায়ের সন্তান | সেদিনকার 


৮০ 


সেই সভায় জ্রাত্ুভাবে অন্নপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ মুসলমান 
আপিজণাবঞ্ধ হয়েছিলেন, “বন্দে মাতারম' ও “আল্লা হো আকবার' ধ্বনি 
একই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল । 


আবদুল হা?লম গজনবশ 

আবছুর রসুলের সুসলমান সহকমীদের মধ্যে আবছুল হালিম গজনবীর নাম 
বিশেষভাবে উ্ভেখযোগ্য | আবছুল হালিম গজনবী ১৮৭৬ সালে পুহবচের 
ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে জন্গ্রহণ বরেছিলেন। কিন্ত আবছুর রসুলের মত 
ভারও সারাজীবনের কর্মন্ষেএ ছিল বনকাতা। কেব্জমাও জীবনের শেষ 
দিনগুলি তিনি তার জন্সভূমি টাঙ্গাইলে কাটয়েচিণেন। 

এক ধনী জমিদার ও বাবসায়ী পরিবারে তার জন্ম। ভার বাবার নাম 
চিল আবছুল হাকিম খান গজনবী । তিনি তার হা জীবনে প্রথমে কল- 
ক।তার সিটি কলেজ স্কুলে এবং পরে সেপ্ট জেভিয়াসস কলেজে শিক্ষালাভ 
করেছিলেন । তার রাজনৈতিক জীবন ও বাধসায়ী জীবন কলকাতা শহরের 
বুকেই কেটেছিল। 

বিশ শঙকের শুর থেকেই তার প্াজনৈতিব জাবনের সুচন। হয় । এ 
বিষয়ে তার পথ প্রদশক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাছাড়া 
তিনি তখনকার দিনের বাংলাদেশের সমণ্ড বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। এবভন ভ|ত।য়তাবাদী বু হিসাবে 
তিনি কংগ্রেসে যো?দানশ বরেন। তিনি ১৯৫৫ জানো নাবা৮স।তে অনষ্িত 
কংগ্রেসের বাধিক সন্গেপনে উপস্থিত ছিলেন এবং জেখানে তিনি ব।ংদাদেশের 
সরকারী দমন শীতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় ব্ভ-শা দেন। 

১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে যে হুবার পাতিবাদ 
আন্দোলন চলেছিল, গজনবী তাতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ বরেছিলেন। বঙ্গ- 
ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্েশ্টে ১৯০৫ সালের ২৭শৈ আগস্ট 
তারিখে জগন্নাথ কলেজ প্রাণে বিরাট সভা আঙ্ুত হয়েছিল, তিনি তাতে 
উপস্থিত ছিলেন। সেই বছরই ১৯০৫ সালের ১৬ই অস্ট্রোবর তারিখে সেই 
একই উদ্দেশ্যে কলকাতায় ঘে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি তার 
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মধ্যেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই একই তারিখে উভয় বঙ্গের একোর 


প্রতীক স্বরূপ ফেডারেশন হলের ভিঙি-প্রস্তর স্থাপন কর! হয়। গজনহী 
এই অনুষ্ঠানেও যোগদান করেছিলেন । 


১৯০৬ সালের ১৪ই, ১৫ই এপ্রিল তারিখে বরিশাল শহরে এতিহাসিক 
প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আবদুর রম্ুল ছিলেন তার নিধাচিত 
সভাপতি । কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে তার সভাপতির 
ভাষণ দিতে পারেননি । আবছুল হালিম গজনবী৷ সম্মেলনে তার সেই 
অভিভাষণ পাঠ করেডিলেন। সম্মেলন উপলক্ষে বরিশাল শহরের রাজপথে 
যে শোতাযাঙা বেরিয়েছিল, সবকারের পুলিশ তার উপর ববর আক্রমণ 
চালিয়েছিল । সেই এতিহাসিক শোভাবাভ়ার কথা সহজন পরিচিতি । 
গজনবী এই মিডিলেও শরীক হয়েছিলেন। পুলিশ এই সম্মেলনকে পণ্ড 
করে দেবার জন্য ক্রুটি করেনি কিন্তু তাদের সমপ্ত চেষ্ট] ব্যর্থ হয়েছিল । 

সধসাধারণের মধো স্বদেশজাত দ্রব্যার্দির প্রচলনের জন্যে গজনবী 
নানাভাবে চেষ্টা কদে এসেছেন । এই উদ্দেশ্যে বুবাজার গ্্রীট ও লালবাজার 
স্টের সংযোগস্থলে তিনি একটি স্বদেশী তাগুাগের প্রতিষ্ঠা বরেছিলেন। 
কিন্তু এর পিছনে মতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকনা কেন শেষ পর্স্ত 
এজন্য তাকে যথেষ্ট আথিক ক্ষতি ০হা করতে হয়েছিল। তা সত্তেও এই 
জাতীয় প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র পরোমা করেন নি। 

একথা সত্য, তাবছুণ হালিম গজনবীর রাজনৈতিক জীবন খুব বেশী 
দিন স্থায়ী হয়নি । তা হলেও খতদিন তিনি কাজ করেছেন, গভীর নিষ্ঠা 
নিয়েই কাজ বরেছেন। তার এই সংগ্রামী জীবনের পট-পরিবর্তন ঘটনা 
১৯০৭ সালে। এই বছর শুরাটে কংগ্রেসের বিখাত বাষিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই স্গেলনে কংগ্রেসের নরমপন্ী ও চরমপবীদের 
মধে; মারামারির ফলে শেষ পর্যস্ত সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়। এই ঘটনা 
গজনবীর মনে দারূণ হতাশা ও প্রতিক্রিয়ার স্থপ্টি করেছিল । তার ফলে 
তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
নির্দলীয় উদারনীতির সমর্থক হিসাবে কাজ করে গেছেন। তিশি ১৯৫৩ 
সালে তার জন্মভূমি টাঙ্গাইলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
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শেখ উল হিন্দ মাহমুদ আল হাসান 


এটা! খুবই আশ্চর্ষের কথা, মাহম্দ আল হাসান নামটি আমাদের দেশের 
খুব কম লোকের কাছেই পরিচিত, দেশকে যারা ভালবাসেন, এই নামটি 
তাদের কাছে বিশেষভাবে ম্মরণীয়। দেওবন্দ শিক্ষাবেন্দ্রে শিক্ষাল।ভ করে 
যার! স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেভিলেন, সেই পতাকাবাহীদের 
মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য । তার প্রভাবে ও ঘৃষ্টাস্তে এহ শিক্ষাকেন্দ্রের 
শিক্ষাকর্মীর।1 সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্ব,খ হয়ে উঠেছিল । 


মাহ়দ আল হাসান ১৮৫১ সালে উওর প্রদেশের বেরিলিতে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। ১৮৪৭ সালে সিপাহী বিভ্রহের সময় তিনি তার পিতার 
সাথে মিরাটে ছিলেন । এই মিরাটেই সিপাহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের 
স্থচনা হয়েছিল | ছয় বছর বয়সের বালক মাহহদ আল হাসান তখন থেকেই 
এই বিদ্রোহীদের বীরত্বপুর্ণ কাহিনী এবং বিদ্রোহ ভেঙ্গে পড়ার পর ব্রিটিশ 
সরকারের ন্বশংস অত্যাচারের কথা শুনে এসেছে । এই সমস্ত ঘটনা সেই 
সময় থেকেই তার মনের উপর এমন প্রভাব বিশার করেছিল যে তিনি 
সে সব কথা কোনদিনই ভূলে যেতে পারেন নি এবং তাদের মধ্য দিসেই 
তিনি তার ভবিষ্যতের চলার পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন । এ এক বিচি 
কথা, এই সিপাহী বিব্বোহের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার তীব্র প্রতিঞ্ণ্য়া আলীগড় 
শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদকে স্বাধীনতা আন্দেলনের 
ঘোর বিরোধীতে পরিণত করেছিল । আবার সেই অভিজ্ঞতার মধ্য গিয়ে 
মাহমুদ আল হাসান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান বাণী শুনতে পেয়েছিলেন । 
সারা ভারতের মুসলমান সমাজের সামনে আলীগড় শিক্ষা-কেন্জর ও দেওবন্দ 
শিক্ষা-কেঞ্র সম্পূর্ণ ছুটি বিপরীত আদর্শ রেখে এগিয়ে চলেছিল । প্রথমটি 
ত্রিটিশের অনুগ্রহ ও করুণার উপর নির্ভর করে চলাকেই উন্নতির একমাত্র 
চলার পথ হিসাধে গ্রহণ করেছিল, অপরটি চেয়েছিল ব্রিটিশ। সরকারকে 


উৎখাত করে পুর্ণ স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে। 

পনের বর বয়সের এই কিশোর দেওবন্দে শিষ্ধালাভ করতে এলেন £ 
এখানে তিনি মহম্মদ কাশেম নানাউতেভা ও রগিদ আহমদ গানগোহ'র 
মত বিখ্যাত আলেমদের কাছে শিক্ষালাঙের স্থযোগ পেয়েছিলেন । ভিনি 
তাদের কাছ থেকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয় দেশপ্রেমের ভ্বলস্ত প্রেরণালাভ 
করেছিলেন। তার ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের পক্ষে এর তৃমিকা খুবই 
গুরুত্বপুর্ণ | 

মাহমুদ আপ হাসান এখানকার শিক্ষা শেষ কয়ে ১৮৭৫-৭৬ সালে, 
এই শিক্ষাকেন্দ্েই শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন । অবশেষে ১৮৮৭-৮৮ 
সালে তিনি এখানকার অপ্যন্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কৈশোরের 
দিনগুলি থেবেই তিনি স্বদেশে তি, আধনকে তার জীবনের ত্রত বলে 
গ্রহণ কবে নিয়েছিলেন । এসথ ছেবেহ জীবনের শেষদিন পধন্ত তিনি 
কোনদিন হে আদর্শ থেকে জঙ্টু হননি । এতদিন ধরে যে সংবন্প তিনি 
মনে মনে পৌষ৭ বরে এসেছেন ১৯০৫ সালে তিনি তাকে" বাস্তবে রূপ 
দিতে শুর করলেন। সারা জীবন ধরে স্বদেশে ও স্বদেশের বাইরে তিনি 
এই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন। 

দেওবন্দ-এ মুল শিক্ষাবেভ্রটির বাইরে দিলী, দ।শপুর» আমরোট, 
করাজীখেদা এবং, চধ ওয়ালে এর শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল । ভারতের 
বাইরেও উওর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে “ইয়াগিক্তানা পামক ছোট একটি 
রাজ্যে একটি বঞঃবেজ্র স্থাপন বরা হয়েছিল। রীয় বেরিলিব সৈয়দ 
আহমদের অনুবতারাও এহ পাবত্য অঞ্চলে তাদের ঘণটি স্থাপন বরে 
ব্রিটিশ সরবাণারের বিরুদ্ধে জেহাদ গরিঠীতনী বরেছিলেন। ভাদের ভল্মাব- 
শেষ ছুরি-একটি শ্ষ,লিঙ্গ তখন ইঞাগিস্তানে ধিকিধিকি করে ভ্বলছিল। 
মাহহদ আল হাসান ও ভার জনুবতীরা এই ইয়াগিস্তীনেই তাদের গোপন 
বেন্দ্র স্থাপন করলেন । 

প্রথম হিজরত সংগ্রামের সময় রায়ধেগিলির সৈয়দ আহমদের অহুবতা 
মৌলবী বেলায়েত আলী ও শওকত আলী এই পাবতা অঞ্চলে তাদের 
ঘশটি স্থাপন করেন । ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এঁতিহ্যবাহী 
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এই ইয়াগিস্তানে বসেই মাহমুদ আল হাসান স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র 
বাহিনী গড়ে তোলার সংকল্প করলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসী হাজী 
তুরঙ্গজাইকে এই বাহিনীর সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হুল। আশ করা 
গিয়েছিল প্রধানত উপজাতীম অঞ্চলের লোকদের মিঘে এই সৈগবাহিনী 
গঠন কর] হবে এবং ভারত €থকে মুঙ্গাহী "দ। এসে এদের শঞ্তিবৃি করবে 
তারা এটাও আশা করেভিলেন যে এই স্বাধীনতাৰ যুৰে আফগানিস্তানের 
আমীরও তাদের সাহাযা করবেন । 

একট জিনিস মনে রাখা দরকার | কেবলমাত্র এসলমানদের দিষে এই 
সশস্ত্র বাহিনী গঠন কর! হবে, এই পবিকল্পন। তাদের ছিল না। ভারত হিন্দু 
সসলমান, শিখ ও অন্ঠান্ত সম্পরদামেব বাসভূমি, কাছ তারা আশা করে- 
ছিলেন যে অদুর ভবিষ)তে সকল সম্প্রশষের লোকেরাঈ এই স্বাধীনতা 
গ্রামে যোগ দেবে। এই লক্ষাকে সামনে রেখেই পাঞ্জান থেকে ওবায়- 
ছুল্লাহ সিষী এবং বলাদেশ থেকে কয়েকজন দিপ্লী নেতাকে মিলিতভাবে 
পর!মর্শ করার জন্য দেওবদ্দে নিযে আস। তষেছিল। ওবাধেছুলাহ সিব্ধী 
টিলেন ধর্সাস্তবিত শিখ, বাজেই শিখদেব মধ্যে সংগঠন গড়ে তোল।র পে, 
তার সুযোগ-সুবিধা ছিল । জশক্্রবাহিনী গঠনের দঙ্ট যুধা-নি।ণ শিখদের 
যোগদান একান্ত প্রযোজনীয। মাঙ্গন্দ আল হাসানেপ মনে প্রথম থেকেই 
এই চিন্তাটা ছিল। পাঞ্জাৰ ও বাংলাদেশ থেকে পলামর্শ করার জঙ্য 
যাদের আনানো হুল, তাদদ্ন গোপনে অবস্থ।ন করার জন্ দেওবন্দে একটি 
বাড়ী ভাডা করা হয়েছিল । ওপাষেছুল্লাহ সিগ্গী মাহম্দ আল হাসানের 
প্রাঞ্ডন ছাত্র । দেওবন্দেন শিক্ষা -কেজ্জেই তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন । 
গুরুর কাচ থেকে ডাক পেখে তিমি পাঞ্জাব থেকে চলে এলেন দেওবন্দে। 
ওবানেছুলাহ সিবী এখানে এসেই প্রথমে জমিযত-উল-মানসারী» অর্থাৎ 
ষারা এই সংগ্রাযে সহযোগিতা করবেন তাদের শিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি 
গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। এরপর মাহমুদ আল হাসান তাকে 
দি্লীতে পাঠালেন । তিনি সেখানে গিয়ে 'নজরত-উল-শরীফ' নামে ধর্মীয় 
শিক্ষায়তন স্থাপন -্ষপ্ললেন । হাকীম আজমল খান এবং আলীগড়ের 
ভিকার.উপগ মুলক, এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । এর থেকে ওবাসেছল্লাহু সিশ্বীর 
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সংগঠন শর পরিচঘ পাওসা! যায়। তিনি ছিলেন তার গুরঃ মাহমুদ আল 
হাসানের দক্ষিণ হস্তত্বরূপ। 

১৯১১ সাল । এই সময়টি ভারতীয় ধসলমানদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব- 
পর্ণ। এ পর্ষস্ত “সলিম লীগ বৃটশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
চলাটা বাঞ্থনীয় বলে মনে করে আসডিল, বুটশ সরকারও এখানকার মুসল - 
ম[নদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ভাব অবলম্বন করে চলেছিল । কিন্ত এবার 
নানাকারণে সেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেলো । ইতিপূর্বে মুসলমান- 
দের হতাশ করে বঙ্গভঙ্গের বিধানকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয় কথ রাজধানী কপকাতা৷ থেনে দিলীতে স্থানাস্তরিত করা হল । 
সবচেয়ে বড় কথা এই সনয ইংল[াওসহ ইউরোপের কয়েকটি গ্রাস্টান শট, 
একএ হয়ে তুকীঁ সাআ্রাজ্যের বিরুঞে বলকান যুদ্ধ শুরু করেছিল । এর 
ফলে ভারতীয মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদে একটা বিক্ষোভের ভাব 
মাথা জাগিষে উঠেছিল । তাছাড়। এর কয়েক বছর বাদেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
তুরস্ক মিত্রশও্ডি প্র বিরুদ্ধে জানানীর পক্ষে সোগ দিল । 

এই সমণ্ত অন্নকূল লক্ষণ দেখে মাহস্দ আল হাসান উৎসাহিত হযে 
উঠলেন, তার মনে হল এইবাব ইংরেজদের বিরুদ্ে। স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু 
করার সময় এসে গেছে । তার! এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে একটি 
রেশমী কাপড়ের উপরে তা লিপিবদ্ধ করলেন । যারা এই পরিকল্পনার সঙ্গে 
সংগ্লিষ্ট ছিলেন, তাদেব প্রত্যেকের কাছে এর একটি করে নকল পাঠিয়ে দেওয়। 
হল। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহায্য লাঙল আশায ওবাযেছল্লাহ 
সিক্ধীকে আফগানিস্তানে পাঠানো হল । 

ওবায়েছুল্লাহ অনেক আশা। নিম্নে আবগাণিস্তানে শিয়েছিলেন । কিন্তু 
শেধ পর্ষস্ত তাকে ব্যর্থকাম হতে হল । আফগানিস্তানের আমীর হাবীব- 
উল্লাহ্‌ প্রথমে তাকে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন । পরে অব- 
স্থাটা সুবিধার নয় বুঝে সাহাব্য তো করলেনই না, বরং তাদের এই গোপন 
পরিকল্পনার কথা ভারত সরকারের কাছে ফাস করে দিলেন। 

যেসমস্ত ভারতীয় বিপ্লবী বিদেশে অবস্থান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য প্রস্ততি নিয়ে চলেছিলেন তাদের মনেও ?ৃ বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে 
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আফগানিস্তান সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহাধ্য পাওয়া যাবে ! ইতিপ্দর্বে 
এই উদ্দেশ্যে জার্মানী থেকে একটি “ইন্দে! জামান" মিশন আফগানিস্তানে 
এসে গিয়েছিল । এখানকার পরিস্থিতিট উপলক্ধি করতে পেরে এই মিশনের 
মধ্যে যে কজন জামান সভ্য ছিল তার। জাম্নানিতে ফিরে গিয়েছিলেন । 
তবে রাজা মহেল্দ্র প্রতাপ ও বরকতউল্লাহ্‌ মিশনের এই ছুজন ভারতীয় সদসা 
তখনও সেখানে অবস্থান করেছিলেন । 

আমীর হাকীবউল্লাভন কাছ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের গোপন পধি- 
কল্পনার কথা জানতে পের বৃটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্টেই কম্নতৎপর হয়ে 
উঠলো । ভাগাক্রমে মাহম্দ আল হাসান সময় থাকতে এই খবনুট] পেয়ে 
গিয়েছিলেন । তিনি দ্লীর ডাঃ এম-এ. আানসানীর সাহায্যে সঙ্চে সঙ্টেই 
ভারত ত্যাগ করে মক্কাষ চলে গেলেন । মক্কায় াগয়েই তিমি হেজাজের 
তুকী গভর্ণর গালি পাশার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাদেগ মধো আলাপ 
আকুলাচনাব ফুল গালিব পাশা তাকে সমথন ও সাহাযোর আশাস দিলেন । 
মাহঃদ আল হাসান গালিব পাশার কাছ থেকে এই মনে একটি প্রতিশ্রতি- 
পঙ সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন । এ টিঠটি ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে তা বিলির বাবস্থা করা হল । 

এরপর যখন তুকীর প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী আনোযার প1শ। এসং দক্ষিণ অঞ্চলের 
সৈন্যবাহিনীব সেনাপতি জামাল পাশা সেখানে এলেন, তখন মাহ*দ আল 
হাসান তাকে ভারত সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অল্গুরোধ জানালেন । 
তাছাড়া তিমি কনস্ট্যানিনোপলে যাবেন বলেও মনস্ম করেছিলেন । 

কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় ইংরেজদের উসকানি ও সাহায্যে মক্কার 
শরীফ হোসেন তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের স্থষ্টি করে বসলো । 
এই বিদ্রাহীরা মাছুম আল হাসান, তার শিব্য হাসেন আহমদ মাদানী 
এবং তাদের আও ছুঙ্গন সঙ্গী:ক বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিল। বৃটিশ 
সরকার এদের হাতে পেয়ে উংফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তাদের মালটা দ্বীপে 
আটকে রাখার ব্যবস্থা! করলেন । 

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অ্সান হওয়া পর্ধস্ত তারা সেখানে আটকে ছিলেন । 
১৯২০ সালে জানুরারী মাসে তাদের মুক্তি দিয়ে মালট। থেকে জাহাজ করে 
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বোম্বাই শহরে শিয়ে আসা হল। মাহমুদ আল হাসান তখন বাখকোর 
দশায় এস পৌছেছেন। তার বয়স সন্তর ছাড়িয়ে গেছে, সেই জ্রা-জীর্ণ। 
এতকাল বাদে স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করে প্রথম কাটি কি করলেন 
তিনি? আর কোথাও নঘ, সেখান থেকে সোঞ্জ। চলে গেলেন বোশ্বাইয়ের 
খেলাফত কমিটর অফিঃস। সেদিন থেকে আর সমস্ত চিন্তা স্বেড়ে ফেলে 
দিয়ে তিন আপনাকে খেলাফত আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করলেন। 
এতদিন মালটায় কর্মহীন জীপন যাপনেন পন একট সমঘও দিনা কাঞ্জে বসে 
থাকার মত মনের অবস্থা তার চিল না । 

তিনি আলীগড বিখবনালয়ে শিয়ে সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদব 
সঙ্গ দেখা করলেন এবং তাদের প্রতি এই আহ্বান জানালেন, “আপনারা 
সব্নকাদী সাহামপ্রাপ্ত এই শির প্রতিষ্ঠান থেক বেডি:য় এস আমাদের 
জাতীগ বিশ্ব ব্ালণ ্গামিগ। মিলা! ইসনামিশাতে যোগবান করুন|" একশ 
দিন তিনি এই “জামিয়া মিলিখা' প্রতিষ্ঠার কাঞ্জে সাহাযা করেছিলেন । 

মাহুণ্দ অল হাসন ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে দিদীতে অনুষ্ঠিত 
জমিয়'ত-উল-উলেমানু সম্মেলন সভাপতিত্ব করেছিলেন । এই সম্মেলনে 
ভারতের বু উলেমা যোগদান করেচিলেন। সম্মেলনে সমাণগ্রি স্ুচক 
বক্ততায় মাহম্দ আল হাসান তাদের উদ্দেশ করে এই উপাত্ত আহ্বান জানা- 
লেন যে তারা যেন নিভাঁক চিত খেলাকতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ভারতের 
স্বাধীনতা লাভেন্ন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
তা'দর একদশেব বিভিন্ন সম্বাঘের ধা বক নক্ষ। করার এব; জাতীয় 
সংহতিকে দৃঢ় করে তোলার আহ্বান জানালেন। এই ভাষণ দান প্রসঙ্গে 
তিনি আরও বলেন, “দেশের বর্তমান অবস্থা! যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে 
তাহ?ল কোনদিনই আাধীনতা ল।ভ সম্ভব হবে না এবং বৈদেশিক আমলা- 
তাস্ত্রিক সরকারের বস্রষষ্টি দিন দিন দৃঢ়ভাবে চেপে বসতে থাকবে । তার 
ফলে এখন এদেশে ইসল।ম ধরনের যেটুকু প্রভাব রয়েছে তাও শিঃশেষে বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে । দেশের হিন্বু মুসলমান এবং সামরিক এতিহ) সম্পন্ন শিখ 
সম্প্রদায় যদি পরস্পরের সঙ্গে বছুত্ব ও একতাবদ্ধ জীবনম্বাপন করে চলে । 
তাহলে কোন শঞ্জি, সেধতই শজিশ।লী থাকুক ন। কেন কিছুতেই চিরদিন 
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তাদের দমন করে রাখতে পারবে না । 

সেদিন সেই সম্মেলনে উপস্থিত ৫০০ উলেম! জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ছে 

অসহযোগ আন্দোলন করার এবং সকল রকম সরকারী সামরিক ও বেসামরিক 

চাকুরী ত্যাগ করার জন্ত নির্দেশ দিষে তিনি এক ফতোধা জারী করলেন । 
এই সম্মেলনের কিছকাল পরে মাহমুদ আল হাসানের মৃত্যু হম। তার 

মৃত্যুর পরে নেতৃত্বের দাধিত্রভার তার প্রিয়তম শিষ্য হোসেন আহমদ মাদানির 

উপর নাস্ত হয়।”? 
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মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌ 


ভারতের ম্বাধীনত। সংগ্রামের সঙ্গে যাদের পত্রিটয় অ।ছে, মৌলবী বরক- 
তুল্লাহ্‌্র নাম তার অবশ্যই শুনেছেন । ১৯১৫ সালের ১ল। ডিসেম্বর তারিখে 
কাবুলে স্বাধীন ভারতের যে অস্থাশী পরকার গঠিত হয়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ 
ভিলেন তান রাষ্্পতি, আর প্রধানমন্ত্রী হিলেন মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌ । 

মৌলবী বনকঙ্প্লাহব বিপ্লবী জীবনের সাটাই কেটেছে ভারতের বাইরে, 
প্রব৮স 'এশিষ।, আহরিকা ও ইউন্লোপের ধিভিন্ন অঞ্চলে । তার বৃটিশ 
বিরোধী করকলাপে4 জন্য তিনি ছিলেন বৃটিশ সরকাবেব চক্ষুশূল, তাই 
স্বদেশে ফিরে যাথার পথ কোনো দিন তার জন্য উন্মুত হয়নি । অবশেষে 
একদিন দেশ থেকে ব্বচদুরে বিদেশের মাটিতে তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করতে হয়েডিল | 

তার ওন্স্থান ছিল ভূপালে। ১৯১১ সালে তিমি উচ্চ শিক্ষা লাভের 
অন্য লগুনে গি:য শ্যামণী কাবম। ও রানার সংম্পর্শে আসেন এবং 
স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে চীক্ষিত হন | ভিনি ১৯০৬-১৯,৮ সাল পর্ষস্ত আমে- 
প্িবায় ভারকনাথ দাশ প্র5্খ ভা ।তীষ ফ্প্রিবী, মাক্ষিনী ভাবত-ব€, অ।ইবন 
ফেলা, আইগরিশ-আমেরিক।ন জাতীযতাবাদীদের পঞ্িক! গ্যালিফ আমে- 
প্লিকান-ঞব সহ-সম্পাদক জর্জ খ্রীমান প্রণখেব কর্পতৎপতরতার সঙ্গে যু 
ছিলেন । 

১৯০৯ সালে তিনি আমেরিক। থেকে জাপানে যান এবং সেখানে 
তিনি টোকিও বিশ্ববিগ্ভালষে হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে কাজ 
করতে থাকেন । এই সময তিনি “ইসলামিক ফ্র্টাটারনিটি নামে এক 


পঞ্রিকাও প্রকাশ করে চলেছিলেন । ভার এই সমন্ত কার্ধকলাপের 
উপর বুটশ সরকারের বিশদ দৃষ্টি পড়েছিল । কিছুদিন বাদে তাদের চাপে 


জাপান সরকার এই পঞ্জিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিলেন । তা ছাড়া 
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তাকে অধ্যাপকের পদ থেকে অশসাবিত করা হল। অতঃপর ১৯১৪ 
সালের ২২শে মে তিনি আবার ফিরে এলেন আমেরিকা এবং সেখানে 
“গদর' পার অন্গতম নেতা হিসেবে কাজ করে চললেন । 

এই ১৯১৪ সালেই প্রথম বিশ্বধুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠেডিল । 
এই বিশ্বধুণ্ঝৰ সুচনা থেকেই ভারতী'য এব, বিশেষ করে প্রবাসী ভারতীয 
বিরবীদের কর্মতৎপবত। ঘথেছ্ পরিমাণ বেডে চলেছিল । এই যুদ্ধের চাপে 
বুটশ সরকার বিশেষভাবে বিব্রত হযে পডবে, অতএব বৃটিশের বিকছে। 
বিদ্রোহ ক্ষ্টি কবার পক্ষে এটাই সবচেষে বড স্ুযোগ, এই স্বযোৌগকে 
কাজ লাগাবাব জন্য বিপ্রবীনা দেশ-বিদেশে উভিষে পড়ে বিদ্রোহের 
প্রস্তুতি চালিযে যাচ্ছিল । কিন্তু ধিঃদ্রাহকে সফল কবে তুলতে হলে অস্ত্র- 
শত্ত্রের প্রযোজন। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও আঘথিক সাহায্য লাভের 
জন্তা ইংল্যাণ্ডের প্রতিপক্ষ জার্নান সরকার ও তাদের মধ্যে পরামর্শ ও 
আলাপ আলোচনা চলছিল । এই আলা” আলোচনার ফলে তাদের মধ্যে 
এই সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন ছল থে, জর্মান সবকাৰ ভাবতীয বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র 
ও আগঘিক সাহাযা জুগিষে »লবে। এই স্ধি চুক্তিকে কার্কর ও সু-পরি 
চালিত করার উদ্দেশ্যে যে কমিট গঠিত হয়েছিল তা “বালিন কমিটি ন|মে 
ন্পরিচিত। মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌ এই কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন । 

ভাবতের ভিতর এবং বাইরে এট। অনেকেই আশ। করেছিল যে একটি 
অদ্র্থান স্থষ্টির ব্যাপারে ভারতীয় বিপ্রবীরা আফগানিস্তান সরকারের কাছ 
থেকে অবশ্যঈ সাহায্য পাবে । এই উদ্দেশ্য আফগানিস্তান সরকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য ১৯১৫ সালে বালিন কমিটির পক্ষ থেকে 
কাবুলে একট ইন্রো-জ। মান মিশন পাদানো হয। ভারত, জার্সান ও তুরস্ক 
এই তিন দেশের প্রতিমিধিদেব নিযে এই যুক্ত মিশনট' গঠিত হযেছিল। 
ভারতীযঘদের মধ্যে ছিলেন রাজী মহেক্্রপ্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌ ৷ 

কিন্তু আঘিক অভাব-অনটনের ফলে এই মিশনটিকে খুবই অসুবিধার 
মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল । এই মিশন ব্যর্থ হযে বালিনে ফিরে যাবার পর 
রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ জানান সম্রাট কাইজারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ 
করেছিলেন, তাতে তিমি এই অসুবিধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে- 
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হিলেন। মৌলবী বরকতুল্লাই্‌ও সের্দিন তার এই অভিযোগ সমর্থন 
করেছিলেন। 


কাবুলে এসে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে মিশনের মোহভঙ্গ হয়ে গেল । 
আফগানিস্তানের আমির হাবিবউল্লাহ্‌ ইতিপূর্বে তাদের সাহায্য দেবেন 
বলে কিছুটা ভরস৷ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি তা থেকে 
বছুদুর সরে গিয়েছেন । তিনি ইংরেজদের খুশী রাখার জন্য এই পরি- 
কল্লিত বিদ্রোহেব কথা ভারত সরকারের ক।ছে ফাস করে দিয়েছিলেন । 
তিনি শুধু এতেই নিবৃত্ত হন নি, লাহোব থেকে যে ১৫ জন ছাত্র স্বাধী- 
নতা সংগ্রামে শরীক হবার জন্য দেশত্যাগ করে কাবুল চলে এসে- 
ছিলেন, তার আদেশে তাদের সবাইকে জেলখানাম আটক করে রাখা 
হয়েছিল। আর ওধায়ছুল্লাহ সিঙ্বী? তাকে আটক করে রাখা না হলেও সে 
সময় তকে নজরবন্দী অবস্থাষ দিন কাটাতে হচ্ছিল। কিন্তু ইন্দো-জার্মান 
মিশন কাবুলে এসে পেশীচ্বার পর আমীরের মনোভাবে কিছুটা পরি- 
বর্তন ঘটতে দেখা গেল। শুধু ভারতীম বিপ্রবীরাই তো নষ, জার্মান 
ও তুরস্কের প্রতিনিধিরাও এই মিশনের সভ্য ছিলেন, তা ছাড়া এই 
মিশনের পিছনে ছিল জার্নান সআাট কাইজারের শুভেচ্ছা । এই সমস্ত 
চিন্তা আমীরের মনকে বিচলিত করে তুলেহিল । ফলে রাজ! মহেন্দ্রপ্রতাপের 
অন্গুরোধে সেই ১ জন মুসলমান চ্াাত্রকে সঙ্গ সঙ্গেই জেলখান। থেকে 
মুক্ত করে দেওয়া হল। ওবায়ছুরাহ্‌ সিবীও পুনরায় স্ব-মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হলেন, তার চলাচল বা কাজকর্ সম্পর্কে যে সমস্ত বাঁধ। ছিল তা দুর 
হায়ে গেল। 


কিন্তু এই ইন্দে-জার্জান মিশন মে উদ্দেশ্য নিযে এসেহিল তা সম্পূর্ণ- 
ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। অবস্থাট। বুঝতে পেরে জার্মান ও তুরস্কের প্রতি- 
নিধিরা নিজ শিজ দেণে ফিরে গেলেন, কিন্তু রাজ। মহেক্রপ্রতাপ ও 
মৌলবী বরকতুল্লাহকে আরও অনেকদিন কাবুলে থেকে যেতে হয়েছিল । 
১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর তাপ্রিখে কাবুলে উপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা 
রাঙা মহেন্দরপ্রতাপকে রাষ্ট্রপতি এবং মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌কে প্রধানমন্ত্রী 
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করে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করলেন। ওবায়ছল্লাহ্‌ সিন্ধী 
এই মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 

এরপর ১৯১৯ সালে মৌলব বরকতুল্লীহকে আমরা সোঙিয়েত রাশিয়ার 
পেন্ট্রোগ্রাড শহরে দেখতে পাই । প্ট্রাগ্রাড প্রা পঠিবায় তিনি 
নিয়োক্ত বিকৃতি দিয়েছিলেন £ 

“আমি কমিউনিস্টও নই, সোশ্যালিস্টও নই। বর্তমানে আমাব রাজ" 
নৈতিক কর্ণসুচী হচ্ছে এশিযা থেকে ইংরেজ বিতাড়নের । এশিয়ার ইউরো- 
পীয় ধনতন্ত্র যার প্রধান প্রতিনিধি হল ইংরেজ--আমি তার ঘোরতর শক্র ৷ 
এইখানেই আমার মিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং এই দিক থেকে আমরা 
পরস্পরের আন্তরিক বন্ধু-**:*" 1" 

“১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ভাবিবউল্লীহৃর হত্যাকাণ্ডের পর বুটিশ-বিরোধী 
আমানুল্লাহ ঘখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন নতুন আমীরের অন্ত- 
তম বিশ্বস্ত বন্ধ হিসেবে আমাবে ছুতর্ূপে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল 
সোভিয়েত রাশিযার সঙ্গে স্থায়ী সম্পঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে । এর ফলে 
নঙ্ন আমীর বুটিশের সঙ্গে স্ষিপঙ নাকচ বরে দিলেন-_ যার শর্ত ছিল এই 
যে আফগানিস্তান ইংলযাণ্ড ছাড়া আর কারো সঙ্গে রাষ্্ীনৈতিক সম্পর্ক 
স্থ'পন করতে পারবে না ।" 

মনে হয় এরই সুঙে বরকঙ্লাহ, সে সময লেনিনের কাছে আফ- 
গানিগ্ডানকে সাহায্য দানেন প্রস্তাব উত্থাপিত করেঠিলেন । সেই সময়ই 
লেনিনের অনুরোধে রাভা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তানে নবনিযুও সোভি- 
য়েত রাষ্দুত নুরিংকে সোতিয়েত-আফগান মৈতী চুজি সম্পাদনের ব্যাপারে 
সাহায্য করেছিলেন । 

পেঞ্োগ্রাড গ্রাতদায় প্রকাশিত পুবোক্ত সাক্ষাৎকারে মৌলবী বরঝ- 
তুল্লাহ. আরও বলেছিলেন, “ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে 
এখনই তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি সমস্ত জাতির 
দৃষ্টিতে সোভিযেত রাশিয়ার পুজিপতি-বিরোধী আর আমাদের কাছে 'পু'জি 
পতি' কথাটি বিদেশী, আরো নিখু'তভাবে বলতে হলে বলা যায় ইংরে- 
জের সমার্থক ) সংগ্রাম চালাবার আবেদন আমাদের উপর বিপুল প্রভাব 
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ধিস্তার করেছে । রাশিয়া কতৃক সাআজাজ্যবাদী সরকারের সমস্ত গোপন চুঙির 
অস্বীকৃতি এবং যত ছোটই হোক না কেন জাতিমাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার ঘোষণ৷, এই কাজের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া তার চারদিকে 
এশিয়ার সমস্ত শোধিত জাতি ও পার্টিগুলিকে এক্যবদ্ধ করেছে । এমনকি 
এদের মধ্যে সেই সমস্ত পার্টিও রয়েছে যার! সমাজতন্ত্র থেকে বছুদুরে। 
তার এই কাজের ফলে সুনির্ধারিত ও নিকটতর হয়েছে এশিয়ার বিপ্লব । 

«“বলশেভিকদের চিস্তাধার! যাকে আমরা নাম দিয়েছি “ইশ. কিয়।' 
তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জন-সাধায়ণের ভিতরে, ইতিমধ্যেই 
বছর-খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্নঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভার্ত- 
বর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশ হল বিপ্লবী চিন্তায় সবচেয়ে অগ্রণী, 
এক কথায় বলতে গেলে বাংল৷ হল বিপ্লবের মনন কেন্দ্র। আর সব-থেকে 
কর্ন-চঞ্চল ভারতীয় প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের 
সীমানায় ।"' 

মৌলবী বরকতুল্লাহ্‌র একটি প্রবন্ধ তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত হয়। এই 
প্রবন্ধটি তার 'বলশেভিবু ধাদ ও ইসল।মীয় র।জনীতি ক্ষ" নামক পুণ্তিকায় 
রয়েছে । প্রবন্ধটির নাম "লেনিন ভাইয়ের ডাকে সাড়া দাও"। সেই প্রবন্ধে 
বলা হয়েছে £ 

“.. সারা প্রথিবীর ও এশিয়ার জাতিগুলির অস্তভুও »সলমানদের 
রুশ সমাজবাদের মহৎ নীতি হাদয়তম করার এবং গভীরভাবে ও গোৎসাহে 
তা গ্রহণের আজ সময় এসেছে । এই নতুন ব্যবস্থার অস্তনিহিত গুণগুলিকে 
অনুধাবন ও ফলপ্রস্থ করে তুলতে হবে এবং কৃত স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে 
পররাজ্যগ্রা্মী ও অত্যাচারী বুটিশের আক্রমণ প্রতিরে।ধের জন্য বলশেভিক 
বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। »সলমান ভাইসব, বিধাতার এই আহ্বান 
কান পেতে শোনো, লেনিন ভাই ও রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার সি সাম্য 
ও ভ্রাতৃত্ের যে বাণী তোমাদের কাছে এনেছেন তাতে সাড়া দাও ।"" 

বরকতুল্লাহ আফগানিস্তান থেকে ধালিনে ফিরে গিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেস পার্টি 
গঠন করেন । 

সোভিয়েত-রাশিয়ার ছুতিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্চ বালিনে “ইগিয়ান 
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কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ" প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে ক্তারই উদ্লোগে। 
তিনি ছিলেন এ সংস্থার সভাপতি আর ডাঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তার সম্পাদক । 
১৯২৭ সালের ১০-১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্রাসেলসে মে উপনিবেশিক অত্যাচার 
ও সাআ্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বরকতুল্লাহ্‌ যোগ দেন 
সানফ্রানসিক্কোর হিন্দুস্থান গদর পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে । “ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস” হিন্দুস্থান সেবাদলের প্রতিনিধি স্বরূপ নেহেরুও এ সম্মে- 
লনে যোগ দিয়েছিলেন । 

স্বদেশ থেকে সেচ্হা-নির্গাসিত, মৌলবী বরকতুঈীহু তার প্রিয় দেশ- 
বাসীদের মাঝখানে আর ফিরে যাবার স্যোগ পাননি । ১৯২৭ সালে, 
যাদের ম্বাধীনতা ও কল্যাণে উদ্দেশ্যে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, 
তাদের সংস্পর্শ থেকে বহুধুরে আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো শহরে তিনি পুথিবী 
থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন । মৃত্যুর সময় তার শয্যাপার্খে উপস্থিত 
ছিলেন তার বিপ্লবী জীবনের চির সাথ" ও পরম বঞ্ধু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ । 


8 


ওবায়দুল্লাহ সিহ্ধী 


দেওবন্দ-এর শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ধার। স্বাধীনতার অগ্রিমন্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে- 
ছিলেন তাদের মধে! ওবায়ছুল্লাহ্‌ সিহ্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য । এক বিচিত্র 
চরিত্র, দীর্ঘকাল ধরে উক্কার মত ঘ্বলতে জ্বলতে চলেছেন, কিন্ত নিজে উন্কার 
মত পুড়ে ছাই হয়ে যাননি । বিপ্লবী ওবায়ছুল্লাহ দেওবন্দ থেকে যে অগ্নি- 
মশাল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, ত নিয়ে দেশ-দেশাস্তরে অব্রীস্তভাবে ছুটে 
বেড়িয়েছেন । 

জীবনের কৈশোর থেকে তার বিদ্রোহের শুরু । এ এমন এক বিদ্রোহের 
ডাক যার প্রেরণায় মানুষ পুরাতনকে ছেড়ে নুতন এবং নুতনকে ছেড়ে নুতনতর 
লক্ষ্যের দিকে ঝাপিয়ে পড়তে ভয় পায় না । ১৮৭১ সালে পাঞ্জাবের শৈল- 
কোট জেলায় এক সন্তাস্ত শিখ পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। মা ১৫ 
বছর বয়সে তিনি ইসলামের উদার বাণীর অমোঘ আহ্বান শুনতে পেলেন। 


এই ১৫ বছর বযসের বালক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আত্মীয়-্ঘথজন,পরিবার 
পরিজনদের মায়া ত্যাগ করে পাঞ্জাব ছেড়ে সিন্থুতৈে চলে গেলেন, জীবন্ে 
এই নুতন অধ্যায়ে পা দিয়ে তিনি ওবায়ছুল্লীহ সিশ্ধী নামে পরিচিত হয়ে- 
ছিলেন। সিন্থুতে ধাওয়ার পর তিনি ইসলামের ধমশাপ্ত্রে গভীগভাবে ঈগ 
হয়ে পড়লেন । 

সে সময় দেওবন্দ-এর শিক্ষাকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের 
বীর নায়ক মাহমুদ আল হাসান সিন্ধুতে শিক্ষকতা করছিলেন । ওবায়হুল্লাহ 
সেখানে ছুই বছর তর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন) এরপর তিনি তার 
গুরুর সঙ্গে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পাচ বৎসর শিক্ষকভা করেন । মাহদুদ 
আল-হাসানের কাছ থেকে তিনি তার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্্ গ্রহণ 
করেছিলেন। মাহমুদ আল-হাসানের নির্দেশে জমিয়ত আল-আনসার প্রতি- 
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ষ্টানটিকে সংগঠিত করে তুললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাহিনী হিসাবে তিনি 
এই সংগঠনটিকে গড়ে তুলেছিলেন । 


তার ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। 
ফলে তাকে নিয়ে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রকে মাঝে মাঝে একটু অস্থুবিধায় পড়ে 
যেতে হত। এই জন্ঠই তাকে দিল্লীতে নুতন প্রতিষ্টিতন জরাতুল শরীফ নামক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্ষে পাঠিয়ে দেওয়? হোল । এই বিদ্যালয়টি আলী- 
গড়ের তিকারুল দল্ঙ এবং দেওবন্দ-এর মাহঠ্দ-আল-হাসানের পুষ্ঠপোষ- 
কতায় পরিচালিত হচ্ছিল। হাকীম আজমল খান, মোক্তার আহমদ 
আনসারী ও মৌলানা মহম্মদ আলীও এ বিদ্যালয় পরিচালনার কাজের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

এর ছুই বছর বাদে ১৯১৫ সালে মাহমুদ-আল-হাসান তার জীবনের মুল 
ব্রত স্বাধীনতার সংগ্রামের কাজে নেমে পড়লেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
ইংরাজদের বিতাড়িত করতে হবে এইটাই ছিল তার একমাঞ লক্ষ্য । এই 
উদ্দেশ্য সিথির জন্ঠ ওবায়ছুল্লাহ সিক্ষী কাবুলে গিয়ে আফগ।নিস্তানের আমীর 
হাবিবউল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করলেন । আমীর হাবিবউল্লাহ প্রথম দিকে এ 
বিষয়ে তার সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন এবং ওবাযছুষ্লাইকে ভারতের 
্লাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলার জন্য পরামর্শ দিলেন । 
ওবায়ছুল্ল।হ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের শাখা সমিতির 
প্রতিষ্ঠা করলেন। কংগ্রেসের এই কাবুল শাখার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং 
ওবায়দুল্লাহ, আর সম্পাদক ছিলেন তার ছাএ জাফর হাসান । দশবনুও 
এই অনুমোদন লাভের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন । সে সময় একমাস 
কাবুল ছাড়। ভারতের বাইরে কংগ্রেসের আর কোন শাখা সমিতি ছিল ন1। 

কিন্ত আফগানিস্তানের আমীর মুখে যাই বলুন না কেন, ইংরেজদের 
চটাবার মত সাহস তার ছিল না, তাই যখন কাজের কথা এসে গেল তখন 
তিনি পিছিয়ে পড়লেন । 

ইতিপুর্বে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল । ভারতের ভিতরের 
এবং বাইরের বিপ্লবীরা এই স্বযোগে ভারতে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুন্থান স্থষ্টি 
কনে (তালার সংবল্প' নিয়ে কাজ করে চলেছিলেন। মাহমুদ আল হাসান, 


৯৭ 


ওবায়দুল্লাহ সিশ্বী এবং তাদের অনুবর্তীরা ছিলেন একই পথের পথিক । 
ওবায়ছুল্লাহর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে লাহোরের ১৫ জন মুসলমান 
ছাত্র এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেবার জন্ত দেশত্যাগ করে কাবুলে চলে 
এসেছিলেন । 

এই ১৫ জন ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশেরই নাম পাওয়া গেছে, তবে এই 
বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। মুজফফর আহমদ সাহেবের “আমার জীবন 


ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রছ্দে এ ১৫ জন সুসমান ছাত্র মধ্যে 
নিয়োক্ত ১০ জনের নাম দেওয়া হয়েছে 2 


খুশি মুহম্মদ, আবছুল হামিদ, জাফর হাস্নান, আল্লাহ্‌ নওয়াজ, আবছুল 
বারী , চহম্মদ আবদুল্লাহ, আবছুর বহমান, আবছুর রশীদ, রহমত আলি ও 
ও কোহাটের আবছুল মজীদ । জেমস ক্যাম্বেল কার, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 
তার 2০0116081710010199 11 11018 £ 1907-1917 গ্রে, মোট ১০ জনের 
নাম দিয়েছেন। আর লিখেছেন যে বাকী ৫-জন আফগানিস্তানেই মারা 
গিয়েছিলেন । এই ছুই তালিকায় সাতটি নাম এক, একজনের নাম মুজফ.ফর 
সাহেব লিখেছেন “চুহন্ম£ আবছুলীহ", আর কার সাহেব লিখেছেন “শেখ 
আবছুল্লাই"। মুজফফর সাহেবের তালিকার “আবছুর রহমান' কার সাহেবের 
তালিকায় অনুপস্থিত । কার সাহেব নুতন নামের মধ্যে আবছুল মালিক, 
হাস্নান খাঁ, স্থজাউল্লাই, আবছুল কাদির, মহম্মদ হাস্সান ও ফিদা হুসেনের 
নাম উল্লেখ করেছেন। এদের নাম, পরিচয়, কার্কলাপ এবং ভবিষ্যতে 
এদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল, এসব কথা জানবার জন্ত আমরা খুবই উৎসুক । 
কিন্তু একমাত্র রহমত আলী অর্থাৎ জাকেরীয়া ছাড়া আর কারো সম্পর্কে 
কোন খবর পাওয়৷ যায়নি, সব কিছুই বিস্মৃতিধ তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে । 
রহমত আলী জাকেরিয়া তার এই প্রবাস জীবনে বৈপ্লবিক কর্মী হিসাবে 
বিশিঞ্ক স্থান গ্রহণ করেছিলেন। কু বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন । 
আমীর হাবিবউল্লীহ্র কথা এবং কাজে কোনই মিল ছিল না! অবস্থা 
সঙ্গীণ বুঝে নিজের গা বীচাবার জন্য তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের এই 
গোপন যড়যন্ত্রের কথা ভারত সরকাগের কাছে ফাস করে দিয়েছিলেন । 


৯৮ 


তার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গ্রেফতার চলল । মাহঞ্দ আল 
হাসান সে সময় দেওবন্দে ভারতের অন্যান্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন পরামর্শে 
রত ছিলেন। শেষ মুহুর্তে খবরটা জানতে পেপে তিনি সুকৌশলে এই 
গ্রেফতারের জালের ফাক দিয়ে দেশত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলেন 
এবং মকাকে কেন্দ্র করে তিনি তার ধেপ্লবিক কারধকলাপ চালিয়ে যেতে 
লাগলেন । আমীর হাবিবউল্লাহুর আদেশে লাহোর থেকে আগত সেই 
১৫ জন মুসলমান ছাও্কে কারারুথ। করে রাখা হল। ওবায়ছুল্লাহ্‌ সিক্ষীকে 
জেলে আটক না করলেও তাকে নজর-বন্দী অবস্থায় দিন-যাপন করতে 
হচ্ছিল । 

সকলেই আশ করছিল, ভারতীয় বিপরবীর1 বিদ্রোহ স্স্টি করার ব্যাপারে 
আফগানিস্তানের আমীর হাবিবউল্লাহ্র কাছ থেকে সাহায্য পাবে । সেই 
উদ্দেশো আমীর হাবিবউল্ন।হর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবার জন্য 
জার্নানীর বালিন কমিটির পক্ষ থেকে একটি ইন্দো-জামান মিশন পাঠান 
হয়েছিল । এই মিশশটি ভান্মানী, তুরস্ক ও ভারতের বিপ্লবীদের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে গঠন কর] হয়েছিল । ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন রাজ] মহেন্দ্র 
প্রতাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাই । এই মিশন ১৯১৫ সালের অক্টোবরে কাবুলে 
এসে পৌছেছিল। আমীর হাবিবউ্লাহ ইতিপুবে ভারতীয় বিপ্লবীদের বির্ু- 
'গাচারণ করলেও এই ইন্দো-জার্নান মিশনের প্রতি অমর্ধাদ। প্রদর্শন করতে 
সাহস পেলেন না। তার কারণ এই মিশনের সঙ্গে জার্মানী ও তুরস্কের 
প্রতিনিধিরীও ছিলেন, এবং এই মিশনের পিছনে ছিল জাঞনানীর সম্রাট 
কাইজার ও তুরস্কের ধর্মীয় নেতাদের শুভেচ্ছ? । ফলে লাহোরের সেই ১৫ 
জন খুসলমান ছাঞ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলেন। ওবায়ছুল্লাহ সিন্ধীও 
স্বাধীনভাবে চলাচল করা৷ ও কাজকম করার সুযোগ পেলেন । কিন্তু ইন্দো- 
জাপ্লান মিশন যে উদ্দেশ্ নিয়ে এসেছিল তা ব্যর্থ হল। 

এই পরিস্থিতিতে, ইন্দো-জান্নান মিশনের অন্ঠান্ট সভ্যেরা নিজ নিজ দেশে 
ফিরে গেলেন, কিন্তু রাজ্তা মহেন্দ্রপ্রভাপ ও মৌলবী বরকতুল্লাহ কাবুলে থেকে 
গেলেন। রাজ। মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ্‌ ও ওবায়ছুল্লাহ, এই তিনজনের 
উদ্যোগে ১লা ডিজ্জেম্বর তারিখে কাবুলে স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার 


চলি 


গঠিত হল। এই অস্থায়ী সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহাষ্ট- 
দানের জন্য রাশিয়া, তুরস্ক ও জাপানে ভাদের প্রতিনিধি পাঠালেন । এই 
সরকারের অধীনে একটি সৈন্ঠবাহিনী গঠনের জন্যও প্রস্ততি চালান হয়ে- 
ছিল। স্থির করা হয়েছিল, যে সমস্ত পাঞ্জাবী যুবক স্বাধীনত] সংগ্রামে যোগ 
দেবার জন্য কাবুলে পালিয়ে এসেছে, তাদের এই সৈম্ঠবাহিনীর অফিসার 
পদে নিয়োগ করা হবে। 

তা ছাড়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাহায্য লাভের জন্য 
“হিজব আল্ল।” নামে একটি প্রতিষ্ঠান দাড় করান হয়েছিল । তার সদর দফতর 
ছিল মদিনায়। সে সময়ে ওবায়ছুলজাহর গুরু বিপ্লবী মাহমুদ আল হাসান 
গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য দেওবন্দ ছেড়ে আরব অঞ্চলে চলে এদেছেন। 
“হিজব আল্লা' নামক এই প্রতিষ্ঠানটি তার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। 
কাবুল, তেহেরান এবং কন্সট্যানটিনোপালে এই প্রতিষ্ঠানের তিনটি শাখা 
স্থাপন করা হয়েছিল। বিদ্রোহীর। এই পরিকল্পন। নিয়েছিল যে, তার প্রথমে 
ভারত সরকারের অস্ত্রাগারগুলি লুণ্ঠন করবে, কিন্তু ফিরোজপুরে তাদের 
সেই প্রথম প্রচেঞ্ঠা ব্যর্থ হয় । 

এর পরে “রেশমী চিঠি' নামে বদিত রেশমী ক।পড়ের উপর পিখিত স্বাধীন 
ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের স্বাক্ষরযুন্ 
কতগুলি চিঠি বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পাঠানো 
হয়। এই চিঠিগুণিতে তাদের বিদ্রোহ স্গ্ির কাজের পরিকল্পনা ও কর্মন্চী 
লিপিবছ্ করা ছিল । 

আমীর হাবিবউল্লাহ খান-এর হত্যার পরে যখন আমানউলল। আমাগে 
আসন গ্রহণ করলেন তখন ভাবত থেকে আগত স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা- 
দের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হোল । আমীর আমানউল্লা এ বিষয়ে 
একটু আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে মাহমুদ আল হাসান যে কাজ শুরু করেছেন 
তিনি তা সমাপ্ত করার কাজে সাহায্য করবেন । 

কিন্ত আফগান যুদ্ধের পর কাবুলে যে পরিস্থিতির স্ষ্টি হোল, তাতে 
ওবায়ছুল্লাহ আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । কাবুল ত্যাগ করার 
পর থেকে তিনি তারপরে মৌলবী মাহমুদ আল হাসান ও মহম্মদ মিঞা 
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আনসারীর সহযোগিতায় মধাপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে ক্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন । এই সময়ে তার ও 


অন্থঠান্ত বিদ্রোহী নেতাদের বিক্রুদ্ধে শুরু হয় সুপরিচিত রেশমী রুমালের 
মামলা । 


অন্যদিকে ওবায়ছুল্লাহ্‌ ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাবুল কমিটর 
সভাপতি ও সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতাও । ভারতের বাইরে তখন আর কোথাও অমন 
কংগ্রেস কমিটি ছিল কিনা, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কংগ্রেসের যোগাযোগই 
বা কতটা ছিল তা জান! যায় না। তবে জওহরলালের আত্মজীবনী থেকে 
জানা যায় যে কাবুল কংগ্রেস কমিটির অনুমোদনের ব্যাপারে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন স্বয়ং দেশবদ্ধু আর জওহরলাল নিজেও এই অনুমোদনের ব্যাপারে 
সহায়তা করেছিলেন । 


ওবায়ছুল্লাহ্‌ তারপর সোভিয়েত দেশ থেকে ভুকিতে গিযে বেশ কয়েক- 
বছর কাটান। ১৯২৫ সালে সেখানে ঈস্তাম্ব,ল থেকে তিনি স্বাধীন ভারতের 
একটি খসড়া গঠনতত্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন । ৫৬ পুষ্ঠার এক 
পৃপ্তিক! আকারে প্রকাশিত গঠনতত্ত্রের নাম 1119 0০0175010010101) 0 076 
780918190 79194)1105 01 111018, পুস্তিকার শেষে যথাক্রমে কাবুল কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে ওবায়ছুল্লাহ ও জাফর হাসানের 
স্বাক্ষর আছে। এই পৃস্তিকাটির প্রকাশের তারিখ দেওযা আছে “হিন্দুস্তান 
মঞ্জিল" ইন্তাশ্ব'ল, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সাল--বোধ হম এটা মুল সংস্করণ 
প্রকাশের তারিখ | 

এই পুপ্তিকার মূল অংশটি নাম মহাভারত স্বর্গরাজ্য পাট” ও তার 
কর্মশূচী'। এখানে মহাভারত শবে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রের যুক্করাহীয় 
চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত কর হচ্ছে । আর স্বর্গরাজ্য শব্দটি সচেতনভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে “স্বরজ্য' শবের বদলে। ভারতবর্ষ সকল অধিবাসীদের 
আপন দেশ, ওবায়ছুল্লাহ্‌ শুধু এই কথাটি বলে ক্ষান্ত হননি। তিনি তার 
এই গঠনতস্ত্রের কর্মনীতির একটি ধারায় লিখেছেন,আমরা চাই ভারত- 
বর্ষের মাটি থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে আমাদের দেশে এমন 
ব্যবস্থার পত্তন করজ্'যাতে সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অর্থাৎ সমাজের 
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অধিকাংশেরই কলযাণ সুরক্ষিত হয়, এবং সেই ব্যবস্থা সেই শ্রেণীগুলির 
দ্বারাই নিয়ধ্িত হয় । 

“আমি কখনো কমিউনিস্ট বিপ্লবকে আমার মৌল বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ 
করিনি। মামার মত মানুষের পক্ষে ভধিব্যতেও তা সম্ভব হবে না৷, কিন্ত 
এমন এক কর্ননীতি আমি তৈবী কবেছি ষ। সমাঁজতন্ত্রী বা কমিউমিস্ট কারো 
কাছেই অ'পত্ডিজনক বলে বিবেচিত হবে না|?" 

১৯২৪ সালে ওবায়ছুল্লাহর এ শ্রমজীবীদের যুক্রাষ্ পরিকল্পনা নিশ্চয়ই 
অসাধারণ ঘটনা এবং তার মধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবও প্রত্যক্ষ । জওহর- 
লালকেও একথা মানতে হয়েছিল £ “তিনি এমন একটি যু-রাষ্ট্রের বা 
“ভারতবধের যুক্তপ্রজাতঘ্বের' পরিকল্পনা করেন যেটি সাম্প্রদায়িক সমস্থ 
সমাধানের বেশ একট নিপুণ প্রয়াস।' 

১৯২৩ সালে ইটালীতে ওবাখছুল্লাহরন সঙ্গে সাক্ষাতের পর জওহরলাল 
এঁ কথা লিখেছিলেন । 

এই গঠনতত্বের ভূমিকায় নিষ্নোপ্ত কথাগুলি লিখিত আছে £ 

«আমরা মক্কোয় গিয়ে রুশ বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করবার ম্থুযোগ পাই। 
বিপ্লবকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদের কমিাটর সদস্যর৷ রুশ 
ভাষা! আয়ত্ত করেন। আমর! বিশিষ্ট রুশ নেতাদর সঙ্গে আলাপ করার 
স্বযোগ পেয়েডিলাম। আমাদের কমিটর সনস্তা1 ইউরোপীয় দেশগুলি তে 
রুশ বিপ্লবের ফলাফল দেখবার জন্ক সেই সমস্ত জায়গায় যায়। ভারতবর্ষ 
ফরাসী ধিগ্লব থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেনি । আমরা চাইনা 
যে আমাদের দেশ অন্ধ হয়ে থাকুক, সারা পুথিবীর মধ্যে গুরত্বপূর্ণ এই 
ঘটনা অর্থাৎ রুশ বিরল সম্পর্কে আমরা যদি উদাসীন হয়ে থাকি, তাহলে 
তার ফলে আমর! আমাদের নিজেদের ম্বৃত্যু পরোয়ানাতেই স্বাক্ষর করব ।"' 

ওবায়ছুল্লাহ রুশ বিব্ব ও তার ফলাষ্চল দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে 
উঠেছিলেন । জাফত্র ইমাম লিখেছেন যে “জিজুন নাৎসিওনাল নোত্তেই " 
নামক সোভিয়েত পঞিকায় ওবায়ছুল্লাহর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল, এটা ১৯১৯ সালের ঘটনা । এ সাক্ষাৎকারে ওবায়- 
দুল্লাহ তার ধর্মীয় দৃ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে 
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মুসলমানদের শ্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উদার সহায়তার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার 
উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছিলেন । তাছাড়া ভারত থেকে বৃটিশ বিতাড়নের 
কাজে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে সাহায্য কামনা করেছিলেন । 

ওবায়ছুল্লাহ ১৯২৬ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে যাত্রা! করে ইটালী ও 
স্ুইজারল্যাণ্ড হয়ে হেজাঞ্জে গিয়ে পৌছলেন। তিনি তার পরবর্তী বারো 
বছর অধায়ন ও অধ্যাপনার কাজে আরব অঞ্চলে কাটিয়েছেন। এই বারো 
বছর তিনি যথেঞ্ পড়াশোনা করেছেন, যথেষ্ট চিন্তা করেছেন এবং তার মধ্য 
দিয়ে জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে তার নিজন্ব এক মতধারা স্থষ্টি করে তুলেছিলেন । 

১৯৩৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে এলেন। তিনিতার এই বিচিত্র 
জীবনে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে, দীর্ঘকাল ধবে অধায়ন এবং অনেক কিছু 
দেখেশুনে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনধারা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় 
করে নিয়ে এসেছিলেন । তার বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি । জীব- 
নের বহুমুখী বিচিত্র অভিজ্ঞত! এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিস্তাধারার পার- 
স্পরিক সংঘাত তার মনের মধ্যে নানারকম ঘূর্ণাবত্তের স্থষ্টি করে তুলছিল । 
দেশে ফিরে এসে তিমি তার নূতন আদর্শবাদের প্রচার-কার্ষ শুরু করে- 
ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এর মধ্য দিয়েই ভারতের মুসলমান তথ। 
সমগ্র ভারতীয়রা এঁক্য, স্বাধীনতা ও সমবধধির পথ এগিয়ে যেতে পারবে । 

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্ধস্ত তিনি 
অক্লান্তভাবে তার এই আদর্শের প্রচার করে গিয়েছেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে 
তার দেশে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধে] মুসলিম লীগ 
তার সাম্প্রদায়িক প্রচারের দ্বারা মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্তি ও অনৈ- 
কোর পথে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছিল । জাতীয়তাবাদী উলেমা সম্প্রদাঃ 
তাদের প্রতিরোধ করার জন্ত যথেষ্ট চে! করলেও সাফল্য লাভ করতে পার- 
ছিদলন না। তার প্রচারিত আদর্শও সেদিন মুসলমানদের মনে তেমন কোন 
প্রভাব স্থষ্টি করতে পারেনি । 

ওবায়ছুল্লাহ গভীর ধর্নবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্নই ছিল তার প্রাণ । কিন্ত 
ভার এই ধর্মবিশ্বাস সক্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিল। তিনি একথা গভীরভাবে 
বিশ্বাস করতেন যে, শুধু ইসলামই নয়, বিভিন্ন কালের বিতিন্ন ধর্ম সত্যের 
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দৃঢ় ভিন্তুর উপর প্রতিষ্িত। ধর্মের বিধান চিরকালীন ধা অপরিবর্তনীয় নয়, 
কাল, পরিবেশ ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিধানের পরিবর্তন 
সাধনও প্রয়োজনীয় হয়ে ঢাড়ায় । 

ওবায়ছুল্লাহ তার গুরু মাহম্দ আল হাসানের কাছ থেকে প্রেরণণ পেয়ে 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন । তার গুরুর 
মতই তিনিও সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ বলে মনে কর- 
তেন। কিন্ত তার পরবতী জীবন স্বদেশে ফিরে এসে তিমি গান্ধীজীর 
অহিংস অপহযোগের আদর্শকে গ্রহণ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন । 
অবশা তিনি অহিংসার আদর্শকে নীতি হিসাবে নয়, অন্যতম কৌশল হিসাবে 


গ্রহণ করেছিলেন । জীননের শেষদিন পর্ষস্ত তিনি তার এই আদর্শকে অন্ু- 
সরণ করে চলেছিলেন । 


তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসই হচ্ছে সমস্ত ভারতীয়দের 
সত্যিকারের প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে এ দেশর সকলেরই কংগ্রেসের 
আদর্শ অনুসরণ করে চল! উচিত । কিন্তু এ বিষয়ে তিমি দৃঢ় অভিমত পোষ ণ 
করতেন যে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাজনীতিক অর্থনৈতিক 
ব্যাপারের মধ্যেই তার কার্ধকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এবং তার 
কাজের মধ্যে যাতে ধর্মীয় ছাপ ন। পড়ে, সে দিযে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা 
উচিত। গার্ধীজীর প্রভাবের ফুল কংগ্রেস যে ক্রমশই নানাভাবে ধর্মীয় 
ভাবের দিকে ঝুকে পড়ছে এই সত্যট। তার মনকে অত্যন্ত পীড়। দিত। তার 
মনে হচ্ছিল যে এরই ফলে সাধারণ খুসলমানেরা কংগ্রেসের আদর্শ থেকে 
দুরে সরে যাচ্ছে । এট। বিশেষভাবে লক্ষমীয় যে, মোলান। ওবায়হল্লাহ, জিন্ধী: 
মওলানা হে।সেন আহম্মদ মাদানি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ, 
ভারতবর্ষের এই তিনজন বিশিষ্ট মুসলমান ধর্ননেতা রাজনীতি আর ধর্নকে 
এক সঙ্গ জড়িয়ে ফেলার ঘোর বিরোধী ছিলেন । এই প্রশ্থে তারা তিল- 
মাত্র রফা করে চলতে রাজী ছিলেন না। তাদের এই অভিমত তারা সব- 
সময় স্পষ্টভাবে ও দুঢ়ভাবেই প্রকাশ করে গেছেন। ধর্শের ধেশায়ায় আচ্ছন্ন 
ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এই কথাটি বিশেষভাবে ম্মরণীয় । 

তিনি বিশ্বাস করতেন কংগ্রেস মুসলক্ানদের স্বার্থ সম্বন্ধে ঘথেষ্ট সচেতন 
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কাজেই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিশ্চিন্তমনে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে 
অনুসরণ করে চলতে পারে । কিন্তু সমগ্র দেশ এক সম্প্রদায়, একভাষ।, এক 
সংস্কৃতি এবং একই জীবনধারার অনুবর্তী হয়ে চলবে তিনি এই ধরনের 
চিন্তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের গঠন সম্পর্কে তার চিস্ত। 
ছিল এই যে, এ দেশ কতগুপি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ও সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি 
যুক্ত ফেডারেশন হিসাবে গঠিত হওয়া উচিত। তিনি বলতেন, সীমা, 

লোকসংখ্যা, ভাষাগত বিভিন্নত। এবং নান। বর্ণের লোকের বাসস্থান হিসাবে 
এদেশ ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে তুলনীয় । কিস্তু তাই বলে ইউরোপ মহা- 
দেশের মত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করে কতগুলি পুথক বিদেশী রাষ্ট্রে বিভক্ত 
করা হউক, এই মত তিনি কিছুতেই সমর্থন করতেন না। 

দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার মতামতের মধ্যে গভীর বাস্তবতা-বোধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই অভিমত ম্ুম্পইভাবে ব্যন্ত করে গিয়ে" 
ছেন যে, ভারতের রাজনীতিক ও আর্থনাতিক ক্ষেত্রে এদেশকে সম্পূর্ণভাবে 
পাশ্চত্যের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। প্রঙ্গাতান্ত্রিক সরকার, গণতন্ত্র 
প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদা। এবং শিল্প এগ মবগুলি 
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থ্টি, এগুলিকে প্রত্াখ্যান করতে গেলে একেবারেই 
নিবোধের মত কাজ করা হবে। 

ভারতের সমাজ ব্যবস্থা সামস্ত্রতান্ত্রিক ও নিশ্চল । এই সমাজ ব্যবস্থার 
পরিবর্তে ব্যক্তিগত সাম্য ও স্বাধীনতার ভিঝ্িতে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে হবে । বিপ্লবী ওবায়ছপ্লাহ তার জীব্ন-সায়াহ্কে বিন্দুমাত্র সুখের 
সন্ধান পাননি । তার দেশ তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাম্পে আচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে, তার চোখের সামনে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতার আদর্শ টকরো 
টুকরে। হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে । এই বেদনাভরা হতাশাময় পরিবেশে ১৯৪৪ 
সালে তার জীবনের অবসান ঘটল । 
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রহমত আলী জাকারিয়া 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৪-১৫ সাল একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যার । পুর্ণ স্বাধীনতা! ও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান স্ষ্টি করার জন্য যে পরিকল্পন। 
গ্রহণ করেছিল তা শেষপর্যন্ত সার্থকতায় পরিণত না হলেও সেই বিপুল 
কর্মোদ্যোগ ও আত্মত্যাগের অন্য আমরা গববোধ করে থাকি । এশিয়া, 
ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশে বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত 
ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবের সৈনিকরা এই অভ্যার্থানের জন্থা 
প্রস্তুতি নিয়ে চলেছিল । সে এক উদ্দীপনা পুর্ণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ । 

এই পরিকল্পিত বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলির মধ্যে দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল 
অন্তকতম । দেওবন? শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বয়ং মাহমুদ আল হাসান এই কেন্দ্রের 
নেতৃব করছিলেন । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপ্লবীরা দেওবন্দের গোপন 
কেন্দ্রে এসে ধিপ্রবের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন । মাহমুদ 
আল হাসানের আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে তার উপযুক্ত শিষ্য ওবায়দুল্লাহ 
সিন্ধী সরকারের শ্যেণ দৃষ্টি এডিয়ে পাঞ্জাব, সিদ্ধু ও উত্তব পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশে অন্তত কর্$-তৎপরতার সঙ্গে গোপন সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি- 
লেন। এই সমমক্ার ঘটনাপলী ও বিপ্রবী-চরিভগুলি অধিকাংশই বিস্মৃতির 
তলায় চাপা পড়ে গেছে । তা হলেও এই সমস্ত প্রদেশের তরুণদের মধ্যে 
এই উপলক্ষে যে বিপুল উন্মাদনার স্ষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে বেগ পেতে 
হয় না। 

লাহোবের যে ১৫ জন মুসলমান ছাত্র এই সংগ্রামে যোগ দেয়ার জস্থ 
দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিভিন্ন সুত্রে, বিভিন্ন 
উপলক্ষে, তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ওবায়ছুল্লাহ সিঙ্কীই তাদের 
মনে এই সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন । এই ১৫ জন ছাত্রের 


মধ্যে কেবল কয়েকজনের নাম জানা গেছে। 

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমস্ত ভারতীয় 
বিপ্রবীরা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রহমত করিম এলাহি জাকারিয়। নামের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। জাকারিয়া বারহমত আলী নামেই তিনি সমধিক 
প্রসিদ্ধ । আবার ভারত সরকারের কাগজ-পত্রেও তার উল্লেখ পাওয়া যায় 
জাকারিয়া ব রহযত আলী নামেই । 

এই ১৫ জন ছাত্র যখন আফগানিস্তান যায় তখন সেখানকার আমীর 
ছিলেন হাবিবউল্লা | আমীর হাবিবউল্ল। প্রথমদিকে ভারতীয় বিব্বী দের প্রতি 
সহানুভূতির ভাব দেখালেও কার্ষকালে বেঁকে বসলেন । বৃটিশ সরকারকে 
চটাবার মত শ্ও বা সাহস কোনটাই তার ছিল না। ফলে এই ১৫ জন 
ছাত্র কাবুলে এসে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জেলখানায় আটক করে 
রাখার ব্যবস্থা করা হল। ওবায়ছুল্লাহ সিখ্ী এর বেশ কিছুকাল আগেই 
কাবুলে পৌছে গিয়েছিলেন । এ সময় তকে জেলে আটক না করা হলেও 
নজরবন্দী অবস্থায় তার দিন-যাপন করতে হচ্ছিল । ১৯১৫ সালের অক্টোবর 
মাসে বালিন থেকে ইন্দো-জার্ধীন মিশন কাবুলে এসে পৌছবার পর অবস্থার 
কিছুটা পরিবর্তন ঘটল । এই ইন্দে!-জার্সান মিশন জাকানীর সম্রাট কাইজার 
এবং তুরস্কের ধর্মীয় নেতাদের শুভেচ্ছা! বহুন করে নিয়ে এসেছিল । সেই 
কারণেই আমির হাবিবউল্ল। এই মিশনের অমরধ্যাদ1 করাট! যুক্তি-যুক্ত মনে 
করলেন না। এই মিশনের ভারতীয় সভ্য রাজ! মহেন্দ্রপ্রতাপের অনুরোধে 
সেই কারারুদ্ধ ১৫ জন মুসলমান ছাত্র শুধু যে মুক্তি পেলেন তাই নয়, তাদের 


নাকি রাজ-অতিথির মর্ধযাদাও দেওয়া হয়েছিল । ওবায়ছুল্লাহ সিঙ্বীও স্বাধীন- 
ভাবে চলা ফেরা ও কাজকশ্ন করার স্থযোগ লাভ করলেন । 


কিন্তু এই ১৫ জন ছাত্র অতঃপর কোথায় গেলেন, কি করলেন, তাদের 
জীবনের কি পরিণতিই বা ঘটল একমাত্র রহমত আলী জাকারিয়। ছাড়া, আর 
কারে! সম্পর্কে কোন কথাই ক্কানতে পারা যায়নি । 

জাকারিয়ার জন্ম ১৮৯৪ সালে, তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন । তার 
সম্পর্কে এটা পরিষ্কার-ভাবেই জানা গেছে যে তিনি কয়েক বছর বাদে রুশ 
বিপ্লবের প্রভাবে কমিউঙ্গিজমের আদর্শকে গ্রহণ করেন। তিনি তার 'নবলব্ধ 
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মতাদর্শের টানে কি করে ও ঠিক কৰে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌছেছিলেন 
তা জানা যায়নি এখনে! । তবে এটা জানা গেছে যে, তিনি ১৯১৯ পালের 
৯ই জুন তাসখন্দে তুকিস্থান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা 
করেছিলেন আর বক্তৃতার শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিবুন্দ তাকে অভিনন্দিত 
করেছিল 'ভারত দীর্ঘজীবী হোক" ধ্বনি তুলে । কিন্তু মস্কোর প্রগতি প্রকাশন 
থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম "প্রকাশিত 1.91711.71109891) 06 6৬99 ০ (79 
//০110 সংকলনে প্রকাশিত তার একটি লেনিন বিষয়ক পাদটিক থেকে জানা 
যায় ষে, তিনি ১৯২০ সালেই কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন । 

তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি ইরান প্রভৃতি নানা দেশে 
ঘুরেছেন। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 


অধীনে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। উদ্ভাষায় ভারতবর্ষের কৃষকদের 
সম্পর্কে তার বহু লেখাও নাকি প্রকাধিত হয়েছিল | 


লেনিন সম্পর্কে লিখিত তার একটি রচনায় এই ধরনের কথ] ছিল ঃ 
“এ কথা বল। চলে ষে, লেনিনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 
জন্ম হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এ সম্পর্কে লেনিনের 
সঙ্গে ব্যঞ্িগতভাবে আলাপ আলোচনা করতেন । এইভাবেই তারা 
বিপ্লবের সম্বদ্ধতম ভাগার থেকে তাদের রসদ সংগ্রহ করতেন । ভারতবর্ষের 
সাধারণ মানুষের মনে লেনিনের যে ছবিটি অণকা ছিল, তার! এইভাবে তার 
বর্ণনা দিয়েছেন_-“লেনিন গরীব মানুষের পক্ষে, লেনিন চান সকলেই 
স্থখী হোক ।"' 

১৯২৪ সালে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল মস্কোর 'লেনিন প্রসঙ্গে 
প্রাচ্য প্রতীচ্যের রাজনীতিবিদ ও লেখকবৃন্দ' নাক সংকলনে | 

জাকারিয়া সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালের শেষদিক নাগাদ বাঞ্সিন যান। 
কারণ ভারত সরকার এঁ সময় জার্মানীর যেসব ভারতীয় বিপ্লবীদের 
বহিষ্ষারের প্রশ্ন নিয়ে জার্নান সম্রাটের সঙ্গে চিঠি-পত্র লেখালেখি করছিলেন, 
তাদের তালিকায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, চম্পক রমন পিল্লাই, প্রতিবাদী আচার্য ও মহম্মদ আলীর 
নামের সঙ্গে দেখা যায় তারও নাম। পরের চিঠিপত্রে ভার নামের আর উল্লেখ 


১০৮ 


ন। থাকায় অনুমান কর চলে যে, হয়ত পরে তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন 
বালিন ছেড়ে । 
ভারতের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা গোপেন চক্রবর্তীন কাছ থেকে জান। 

গেছে যে, বিখ্যাত ইন্টারস্তাশন্টাল গানের জাকারিয়াই' নাকি উদর তর্জমা 
করেছিলেন । তার শেষ ক'লাইন হচ্ছে 

ইয়ে জঙ্গ হামারি আখরি 

ইস পর হ্যায় ফয়সল। ! 

সারে জহা কি মজলু'মো। 

উঠো কি বক আয়? । 
মুজফ.ফর আহমদ সাহেব তার পুধোল্লিখিত বইয়ে লিখেছেন জাকারিয়। 
নাফি প্যারিস বিশবিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান, মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের 
হিন্দু মুসলিম সমস্য নিয়ে নিবন্ধ পেশ করে । কিন্তু জাকারিয়া! এখন জীবিত 
আছেন কিনা জানা যায়না । ১৯৪৬ সালে প্যারিসে তার সঙ্গে একবার 
দেখা হয়েছিল শ্রীপাদ অমুত ভার্জের। তখন তার খুবই ছুংস্থ অবস্থা ৷ 
গুজফ.ফর সাহেব লিখেছেন, ফ্যাসিস্ট অধিকৃত ফরাসী দেশে ডক্টর রহমত 
আলী কি করছিলেন কোথায় ছিলেন তার কৌন খবর আমিজানি নে। 
তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস, পার্টিতে সোগ দিয়েছিলেন কিনা তাও 
আমরা জানিমে । (আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি )। 

ডঃ দেবেজ্ত্র কৌশিকের 097৮91 /5519 117 0100911717795 গ্রঙ্গের 

পাদটিক থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৭ সালেও জাকারিয়া জীবিত ছিলেন এবং 


বাস করতেন প্যারিসে । 
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মওলানা আবুল কালাম আজাদ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা 
সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন, তাদের প্রথম সারির মধ্যে মওলানা আবুল 
কালাম আজাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অবিভক্ত ভারতের সব্ঞ 
সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই নামটি সবচেসে সুপরিচিত । মওলান। 
আজাদ তার আত্মজজীবনীতে নিজের ব্যতিগত ও রাজনৈতিক জীবন 
সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে যে কথাগুলি লিখে গেছেন, তা থেকেই আমরা ভার- 
তের এই প্রতিভাশালী, সদা-সক্রিয়, স্থিরবুদ্ধি ও দৃঢ়চিত্ত চরিভ্টির পরিচয় 
পেয়েছি । 

মওলানা আজাদের পুবপুরুষদের মধ্যে একজন বাবরের ভারত-অভি- 
যানের সময় হিরাট থেকে এদেশে এসেছিলেন । মোগল রাজত্বের যুগে এই 
বংশের বহু কৃতী পুরুষ ধমীয় ক্ষেত্রে এবং সরকারী প্রশাসন কার্ষে বিশিষ্ট 
স্থান গ্রহণ করে এসেছেন। মওলানা আজাদের পিতামহের যখন স্বৃতূযু হয় 
মওলানা আজ্ঞাদের পিতা মওলানা খাইকুদ্দিন তখন নিতান্ত শিশু । সেই 
সময় থেকে তিনি তার মাতামহ মওলানা ছঈনাওয়ারগরদ্দিনের গৃহে প্রতিপালিত 
হয়ে আসছিলেন । 

মওলানা মুনাওয়ারুদ্দিন দেশত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে বসবাস করবেন বলে 
সংকল্প করেছিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন ভুপালে গিয়ে পৌঁছেছেন, ঠিক 
সেই সময় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ফলে তাকে বাধ্য 
হয়ে তখনকার মত যা স্থগিত রাখতে হল । কিন্তু মক্কায় জিয়ারত করবার 
ও মক্কাবাসী হবার এই সংকল্প পুর্ণ করবার সুযোগ তিনি পাননি । বিদ্রোহ 
শুরু হবার ছু'বছর বাদে তিনি বোশ্বাইতে গিয়েছিলেন, সেইখানেই তার 
জীবনের অবসান ঘটল । 

মওলানা আজাদের পিতা মওলানা খাইকরুদ্দনের বয়স তখন মাত্র ২৫। 


সেই সময়েই তিনি তার মাতা'মহের সংকল্পিত পচ! অনুসরণ করে দেশ ছেড়ে 
মক্কায় চলে গেলেন এবং সেইখানে বাড়ীঘর তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতে লাগলেন । তিনি মদিনার বিখ্যাত আলেম শেখ গহম্মদ জাহের ওয়া- 
তি-র মেয়েকে বিয়ে করেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই আরব 
কন্ঠার একমাত্র সম্তান। ভারত মওলানা আজাদের জন্মভূমি নয়। কিন্তু 
তাহলেও এই দেশই তার স্বদেশ, এই দেশই তার কর্মভূমি এবং জীবনের 


শেষদিন পর্স্ত এই দেশ এবং এই দেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি 
ত।র জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন । 


মওলানা আজাদের মাতামহ শেখ মহম্মদ জাহের ওয়ার তার পাণ্ডি- 
ত্যের জন্ঠ সমগ্র আরব জগতে স্থপরিচিত ছিলেন । তার পিতা মওলান৷ 
খাইকদ্দিনও তার পরবর্তী জীবনে আলেম হিসাবে পরিচিতি লাভ কৰে- 
ছিলেন । বিশেষ করে তার আরবী ভাষায় লিখিত দশখণ্ডের গ্রহটি মিশরে 
প্রকাশিত হবার পর তার খ্যাতিও সার। ইসলামী জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

ছুট একটি ঘটনা কিভাবে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারে, মওলানা আজাদের জীবনে আমরা তার দৃপ্তাস্ত দেখতে পাই। 
ঘটনাগুলি যেভাবে এগিয়ে চলেছিল, তাতে ভারত যে একদিন মওলানা 
আজাদের স্বদেশ ও কর্মভূমিতে পরিণত হবে এমন একটা সম্ভাবনার কথা 
কারও মনেই জাগতে পারত না। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা তার জীবন- 
ধারার গতি সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিল । একটি দুর্ঘটনার ফলে পা ভেঙ্গে 
যাওয়ায় তার পিতা মওলানা খাইরুদ্দিন অচল হয়ে পড়েছিলেন । তখনকার 
দিনে আরব জগতে প্রচলিত চিকিৎসার সাহায্যে একে সারিয়ে তোলার 
কোন সুযোগ বা সন্তাবনা ছিল না। সেই সময় অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে 
কলিকাতার শল্য-চিকিৎসকদের খুবই নাম-ডাক। খাইরুদ্দিন চিকিৎসার 
জন্য কলিকাতায় যাওয়া মনস্থ করলেন। মানুষের জীবন ও ইতিহাসের 
কি বিচিত্র গতি । খাইরুদ্দিন সপরিবারে কলিকাতায় এলেন। এখানকার 
চিকিৎসার ফলে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, কিন্তু আরব ভূমিতে ফির 
যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। কলিকাতার গুণমুধ্চ ভক্তদের 
একান্ত অনুরোধে তাঁকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এখানে থেকে যেতে হুল । 
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এর ফলে মওলানা আজাদ তার শৈশবকাল থেকে এখানকার জল-হাওয়ায় 
এবং এখানকার সামাজিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠলেন । পরবতীঁকালে 
সারা ভারত তার কর্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একথা! আমরা 
গৌরবের সঙ্গে স্মরণ কার যে, তিনি শুধু ভারতীয় নন, বাঙালীও বটে। 
নওলান। আজাদ ১৮৮৮ সালে মক্কায় জন্ুগ্রহণ করেছিলেন । ১৮৯০ সালে 
তাদের স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আগতে হল। তখন তিনি মারে ছুই 
বছরের শিশু । 

মওলানা খাইরুদিন ধ্ীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মতামতের দিক দিয়ে 
প্রাচানপন্দী ছিলেন। আধুনিক পাশ্চ)ত্য শিক্ষার তিনি ছিলেন ঘোর 
বিরোধী । কাজেই মওলানা আজাদকে আধুনিক শিক্ষা লাভের স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল । তখনকার দিনের ভারতের মুসলমান ছেলেদের 
শিক্ষাদানের জন্য যে রীতি প্রচলিত ছিল, মণলান। আজাদকেও সেই পদ্ধতি 
অনুসরণ করে চলতে হল । হসলমান ছেলেদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল 
মোটামুটি এই, প্রথমেই তাদের ফারসি এবং আরবী ভাষায় শিক্ষা! দেওয়া 
হত। আরবী ভাষায় কিছুটা বৃযৎপন্তডি লাভ বঞ্ধলে পর তাদের আরবীয় 
মাধ্যমে প্রাটীন আরব জগতের দশন, জ্যাঞ্িতি, তহ্বশাস্ত্র ও বীজগণ্তি 
সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত । অবশ্য ধ্মীয় শিক্ষা এই পাঠ/স্ুচীর অপরিহাধ 
ভাঙগ ছিল। সেটা ছিল সকলের পক্ষে বাধ)তামুলক। 

তার পিতা তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিক্ষালাভের জন্য 
তাকে কোন মাদ্রাসায় পাঠান নি। তখনকার দিনে হসলমান শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলিকাতার মাদ্রাসার খ্যাতি ছিণ ব, কি৭্ত এখানকাপ 
মাঙাসাগুলির মান সম্পর্কে তিনি ভাল ধারণা পোষণ বরতেন না। সেই 
শিশু বয়সেই তার ছেলের প্রতিভার ম্ষ«রণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং 
তার শিক্ষাদানের দারিত্বটা তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের হ!তে নিয়েছিলেন । 
পরে তাকে সুশিশিত করে তুল্বার জন্ত বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন 
ধ্যতি'দের গুহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন । 

তখনকার দিনে এতিহ্যসঙে গাণপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষাথারা 
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কুড়ি থেকে পঁচিশ বৎসর বয়সে তাদের খিক্ষাস্ুচী সমাপ্ত করতে পারত। 
সেই সময়ের মধ্যেই তাদের অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নিজেদের 
যোগ্যতার পরিচয় দিতে হত । মওলানা আজাদ মাও ধোলো৷ বছর বয়সে 
যোগ্যতার সঙ্গে এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডি পার হয়ে এলেন। তার 
যোগ)তা পরীক্ষার জস্ঠ তার পিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্টে পনের জন তরুণ 
শিক্ষার্থীকে বাছাই করে দিয়েছিলেন । 

এই সময় মওলানা আজাদ স্যার সৈয়দ আহমদের লেখার সংস্পর্শে 
আসেন এবং আধুনিক পাশ্াত) জ্ঞান-ক্জ্ীনের সপক্ষে স্যার সৈয়দ 
আহমদের মতামত তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার বরে। ফলে এই সত্যটা 
তার কাছে ন্ুুষ্পট্ট হয়ে উঠে যে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে শিক্ষা 
লাভ না করলে এ যুগে সতি]কারের শিক্ষিত মন গড়ে উঠা কিছুতেই সম্ভব 
নয়। এই বিষয়ে তার পিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত । চিস্তায় ও 
আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গৌড়া চসলমান. বিশ্ে করে ওয়াহবী 
সম্প্রদায়ের মতামতের বিরুদ্ধে তার তীর অসহিষ্ণুতা ও বিরূপ মনোভাব 
মওলানা জাজাদের প্রথম তারুণ্যের গ্রহণশীল £:নকে গভীরভাবে আঘাত 
করত । পিতা পুঙ্জের কারো পক্ষেই পরস্পরের মধ্যে এই ছত্তর ব্যবধান কাটিয়ে 
উঠ] কোনদিনই সম্ভব হয়নি । বরঞ্চ পিগ্ঞার এই গৌড়ামী ও রক্ষণশীলতার 
প্রতিক্রিয়। তার তাজা ও স্থজনশীল মনকে সম্পুর্ণ বিপরীত প্রান্তে ঠেলে 
দিয়েছিল | 

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য তিনি সঙ্গে জতে ই কাজে 
নেমে গেছেন । সত্য কথা বলতে কি কারে। জাহাহ্য ছাড়া এব মাও নিজের 
উদ্যোগে তিনি ইংরাজী' ভাষা শিখতে শুরু করলেন। মৌলবী মহম্মদ 
ইউসুফ জাফ্রি-র সাহায্যে তিনি শুধু ইংরাজী অক্ষর জ্ঞানটুকু লাভ করে- 
ছিলেন। পরে ইংরাজী ভাষায় তিনি যেটুকু অধিকার লাভ করেছিলেন 
সেজন্য এই ষোল বছরের ছেলেটিকে একমাত্র নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর 
করতে হয়েছিল। তখনকার দিনের সুপ্রচলিত প্যারীটাদ সরকারের ফাস্ট 
বুক' দিয়ে ভার ইংরাজী শেখা শুর হল। তারপর ইংরাজী ভাষার এই 
জ্ঞানটুকুকে পুজি করে এই ছুঃসাহসী ছেলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত বাইবেল 
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অধ্যয়নে মনোশিবেশ করল। এই বাইবেল অধায়নের ব্যাপারে তিনি 
নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন । ফরাসী. উদর ও ইংরাজী ভাষায় 
অনুদিত তিনটি বাইবেলকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইংরাজী বাইবেলকে 
আয়ত্ব করে চলেছিলেন । এছাড়া তিনি ইংরাজী অভিধানের সাহায্য নিয়ে 
ইংরাজী সংবাদপঞ্জ পাঠ করতেন । এইভাবে তিমি ভার নিজের উন্ভাধিত 
পন্ডায় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভের কাজে এগিয়ে চলছিলেন । 

তাদের এই ধর্মান্ধ ও গোড়া পরিবারের লোকেরা এঁতিহ্য সুত্রে প্রাপ্ত 
ধর্মীয় বিশ্বাসের ধিলমাত্র বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতো না! । দীর্ঘদিনের 
সঞ্চিত অন্ধকারে ঘেরা এই অচলায়তনের মধ্যে মওলানা আজাদের তাজা 
আলোক-পিপাস্থ মন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিস্তাধারার সংস্পশলাভের 
জন্য খণাচায় আবদ্ধ পাখীর মত ছটফট করে মরহিল । শেষ পর্যস্ত এই পাখী 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেই খশচার বেড়া ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল । সৈই 
থেকে চির বিদ্রোহী এই তরুণ মন ধ্ীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিস্তা- 
ধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা সামনে শিয়ে এগিয়ে চলে এসেছে । 

যৌথনে পদার্পণ করার আগেই নানা রকম সন্দেহ সংশয়ের বীজ তার 
মনের মধ্যে অঙ্ক-রিত হয়ে উঠছিল । সবপ্রথম যে প্রশ্নট তার মনকে গভার- 
ভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল তা হচ্ছে এই যে, মুসলমান সম্প্রদায়গুলির 
পরম্পরের মধ্যে এত মতবিরুদ্ধতা কেন? অথচ এর। সবাই বলছে যে তারা 
একই উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন । এরা একে অপরকে বিভ্রান্ত 
ও বিপথগামী বলে প্রমাণ ও প্রচার করতে চেষ্টার ক্রাট করে না। তাছাড়া 
শুধু খসলমান ধর্সের কথাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের আস্তনিহিত সত্য € লক্ষ্য 
যদি এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যেই বা এত পরস্পর-বিরোধি তা 
কেন? পুথিবীর প্রতিটি ধর্স নিজেকে একমাত্র অভ্রান্ত ও সত্যপথের পথিক 
বলে প্রচার করে চলেছে। এই সমস্ত প্রশ্নব ও সংশয় সেই কিশোরের 
জিজ্ঞান্থ মনকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছিল যে, একট] বিশেষ সময় 
ভার মনে মুলগতভাবে ধরনের ব্যাপ'রে বিতুষ্া ও বিদ্রোহের ভাব দেখা 
দিয়েছিল । 

এই সন্দেহ সংশয়ের ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ২-৩টা বছর কেটে গেল। 
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তার এই সময়ট? কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটছিল । এবং এই বিরামহীন 
সংগ্রামের ফলে পরিবার, পরিবেশ, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এহিহাস্তে 
প্রাপ্ত ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের যে শৃঙ্খলগুলি ভার জাগরণ-উদ্ুখ মনকে 
বেঁধে রেখেছিল সেইগুলি একের পর এক খসে পড়তে লাগল । অবশেষে 
সম্পূর্ণভাবে মুও্ হয়ে বেডিয়ে এলেন তিনি । তিনি নিজের কাছে নিজেই 
ঘোষণা করলেন,-এখন থেকে আমি মুক্ত, সবতোভাবে মুঞ্ড, আমার চলার 
পথ আমাকে নিজেকেই পদে পদে আধিষ্কার করে চলতে হবে। এই সময় 
থেকে তিনি 'আজাদ" অর্থাৎ "নুত্ত" এই ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতে 
শুরু করলেন । সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই সমফটা এবং লর্ড কার্জনের ভূমিকা বিশেষ- 
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে ভারতের মধ্যে বাংপ1- 
দেশ ছিল অগ্রণী । সেই কারণে ব্রিটিশ সাআ্াজ্যবাদের কাছে বাংলাদেশ 
একটি গুরুতর সমস্য। এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল । এই সমস্যার 
দিকে দৃষ্টি রেখে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোবণ। 
করলেন! এর পিছনে ছুট উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ এর ফলে নবজাগ্রাত 
বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ছুধল হয়ে পড়বেই । দ্বিতীয়তঃ এর মধ্য দিয়ে 
এদেশে হিন্দু মুসলমান এই ছুই সম্প্রদ।ধের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের 
মনোভাবট। চিরস্থায়ী হয়ে দাড়াবে । “ডিভাইড এগ রুল" সাম্রাজ্যবাদের 
চিরাচরিত নীতি । লর্ড কার্জন সেই নীতি অনুসরণ করেই এই নূতন পদক্ষেপ 
গ্রহণ করলেন । এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলাদেশের একপ্রাস্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্ষস্ত এক ব্যাপক গণ বিক্ষোভ ও আন্দোলনের স্থষ্টি হল। 
পরবর্তীকালে এই আন্দোলন সার। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়েছিল । ব্রিটিশ সাঞ্জাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামের 
এটাই সবপ্রথম অধ্যায় । 

এই ব্যাপক আন্দোলন কিশোর আজাদের মনে রাজনৈতিক চেতনার 
সঞ্চার করে তুলেছিল । এরই প্রভাবে ও প্রেরণায় ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক মওলানা! আবুল কালাম আজাদ সবপ্রথম 
রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেছিলেন । সে সময় বাংলাদেশে প্রকাশ্য গণ- 
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আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের গোপন সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের জন্ঠ প্রস্ততি চলেছিল । শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এই বিপ্লবী আন্দো- 
লনের মধামণি | বিপ্লবীদের এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি কিশোর 
আজাদ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল । 

আজাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই বিপ্লবী দলে যোগদান করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে 
এসেছিলেন । কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন এই সমস্ত বিপ্লবী 
দলে স্থান পাওয়] মুসলমান ছেলেদের পক্ষে ছুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব ছিল । 
তাদের ধারণা দেশপ্রেমিকত৷ ছিল হিন্দুদেরই একচেটিয়া, কোন ঈসলমান 
ছেলে যে সত্য সত্যই বিপ্লবী ধা দেশপ্রেমিক হতে পারে একথা তার! কিছু- 
তেই বিশ্বাস করতে পারতো না। কাজেই বিপ্লবী দলে যোগদান করতে গিয়ে 
কিশোর আজাদকে প্রচণ্ড বাধার সম্মন্থীন হতে হয়েছিল । কি যত বাধাই 
থাকনা কেন, আজাদ দমে যাবার পাঞ্ড ছিলেন না। শ্যামস্ুন্দর চক্রবতার 
সহায়তায় তিনি তার সংবল্পকে কাজে পরিণত করে ছাড়লেন । আদর্শের 
প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনমনীয় সংকল্পের বলে ভিনি বিপ্লবীদলের মধ্যে তার 
স্থান করে নিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে ঞঅরধিন্দের সঙ্গে একাধিববার 
সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচন। হয়েছিল । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহ।সে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটন1। 

আজাদের রাজনৈতিক জীবনের এই প্রথম ও সংশ্িপ্ত অধ্যায়েই আমরা 
তার রাজনৈতিক বিচন্বণত1 ও দুরদশিতার পরিচয় পাই । ধিএবীদের পুর্ণ 
স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামের আদশে আকুষ্ট হলেও বাংলাদেশের বিপ্লবী- 
দলগুলির ছুটি প্রধান ছুর্বলতা তার দৃষ্টি এড়াযনি। তাদের গুথম ছুবলত। 
এই যে তার। হিন্দু ৯জলমান এই উভয় জন্গ্দায়ের বাসতুমি ভারতের 
মুললমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
পরিকল্পনা নিয়েছিলেন । তাদের এই ভ্রান্ত ও অদুরদর্শীনীতি সাঞাজ)বাদের 
হাতকে শঙ্িশালী বরে তুলেছিল। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বিপ্লবীদের 
কারকলাপ এই প্রদেশের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । তাদের এই আদর্শ 
ও সংগঠনকে ভারতের অন্তান্ঠ প্রদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তারা 
একেবারেই উদ্যেগী ছিলেন না। ফিশোর আজাদ এই ছুটি ছুধলতা।র দিকে 
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বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চে! করেছিলেন । 

প্রথম দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিমি তার বিপ্রবী সহকমীদের একথা 
বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেশের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় তাদের 
প্রতিপক্ষ ও শত্রু, এমন একটি ধারণ কখনও সত হাতে পারে না। ইতি- 
হাসের ঘটনা পরম্পরার ফলে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা থাকলেও বিশেষভাবে সেই কারণেই তাদের সঠিক পথে 
এগিয়ে শিয়ে আসার জন্তে তাদের মধ্যে আরও বেশী করে কাজ করা 
প্রয়োজন ৷ মুসলমানদের সম্পর্কে এভাবে হতাশ হওয়ার কোন সঙ্গত 
কারণ নেই। মিশর, ইরান ও তুরস্কে এই মুসলমানরাই স্বাধীনতা ও গণতগ্ত্রের 
জন্য সংগ্রাম করে চলেছে । সঠিক পথে সঠিক ভাবে পরিচালিত হলে 
এদেশের নুসলমানরাও একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হবে। তার 
বিপ্লবী বন্ধুরা তার এই সমস্ত যুট্িিতে কর্ণপাত করতে চাইতেন না। অবশ্য 
পরে দ্ব'চারক্রন তার এই কথার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন ৷ কিন্তু তাদের 
এই অবহেলা কে গ্রাহ্য না করে আজাদ ভিতরে ভিতরে শিক্ষিত এুসলমান 
তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করে চলেছিলেন। তিনি তাদের কাছ 
থেকে যথেষ্ট সাড়াও পাচ্ছিলেন । 

ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশে বিপ্লবীদের কর্ষক্ষেত্রকে প্রসারিত করে দেওয়ার 
প্রশ্নে তার বন্ধুরা বলতেন, এর প্রয়োজনীযতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই 
কিন্তু বিপ্লবীদের অতান্ত সতর্কভাবে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনীয়তা 
রক্ষা করে চলতে হয়। ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে বাংলা দেশের বিপ্লবী দলের 
শাখা স্থাপিত হলে এই গোপ্রনীয়ত। রক্ষা করে চলা ছুঃসাধ্য হবে । কিন্তু 
আজার্দের এই অভিমত কতদূর সহিক, ছু চার বহরের মধ্যেই তার সত্যতা 
প্রমাণিত হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী দলগুলির কর্মক্ষেত্র শুধু বাংলা দেশের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ হিলনা, তাদের কার্ধকপপাপ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এবং বোম্বাই প্রদেশে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল । 

এই সময়ে- তিনি ভারতের বাইরে দেশভ্রমণের একটি সুযোগ পান। 
এই স্বযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে 
মিশর, ইরাক, সিরিয়া স্$ তুরস্ক পরিভ্রমণ করেন । ৰ 
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মধ্যপ্রাচ্যের সফর শেষ করে তিনি তুরস্ক থেকে ফরাশী দেশে গেলেন। 
তিনি স্থির করেছিলেন কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে তার পরে ইংলগ বাবেন । 
এই পরিকল্পনা নিয়ে ভারত থেকে সফরে বেরিয়েছিলেন । কিন্তু ঘটনাচঞ্রে 
এই সংকল্প পুর্ণ করা সম্ভব হলনা। ফরানী দেশের রাজধানী প্যারিস 
শহরে কিছু দিন থাকার পরে দেশ থেকে খবর এল তার পিতা মৃত্যুশয্যাশায়ী 
এবং তাকে অবিলম্বে দেশে ফিরে যেতে হবে --ফলে তার পরিকল্পিত সফর 
অসমাপ্ত রেখে তাকে দেশে ফিরে যেতে হল । 

একথ1 আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৮ সালে কলিকাতা ছেড়ে চলে আসার 
আগেই তিনি বিপ্রবী আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন । ইরাকে আসার পর 
সেখানে কয়েকজন ইরানী বিপ্রবীর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ 
আলোচন! হয়। মিশরে তিনি তুরস্কের মুস্তাফা! কামাল পাশার কয়েকজন 
অন্ুগামীর সংস্পর্শে আসেন । তিনি মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে 
তরুণ তুর্ক (10817911811) কয়েকজন কমার সঙ্গে দেখা করেন। এরা 
কায়রো থেকে একটি রাজনৈতিক পশ্রিকা প্রকাশ করছিলেন । তুরস্কে যাবার 
পর তরুণ তুর্ক দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বঞ্থুতের স্তে আবদ্ধ 
হন। দেশেফিরে যাবার পরেও অনেকদিন পর্বস্ত তিনি চিঠিপজ্ের মধ্য 
দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। 


ভারতের অধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন 
অথব৷ বিব্রুপ্ধবাদী, মওলানা আজাদের খুখে এই কথাটা জানতে পেরে আরব 
ও তুরস্কের রাজনৈতিক কর্মীরা খুবই ধিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন । তারা স্পষ্ট- 
ভাবে এই অভিমত জানিয়েছিলেন যে ভারতের হসলমানরা যদি ব্রিটিশ 
সাঞ্জাজ্যবাদের হাতের ক্রীড়নক হমে চলে, তাহলে তার নিজেদের এবং 
সারাদেশের সর্বনাশ ডেকে আনবেন । মওলানা আজাদও তার রাজনৈতিক 
চেতনার উন্মেষের সুচনা থেকে এইভাবেই তিস্তা করে এছসছেন। তিনি 


সংকল্প নিলেন দেশে ফিরে গি:য় মুসলমানদের মধে) রাজনৈতিক প্রচার ও 
আন্দোলনের কাজে তার সববশক্তি শিয়োগ করবেন । 


দেশে ফিরে গিয়েই তিনি তার কাজে নেমে গেলেন । সে সঙ্নয় যে 
কাজটাকে তিনি সবচেয়ে প্রয়োজনীম ধলে মনে করেছিলেন তা হচ্ছে 
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ভারতের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা! আন্দোলনের অনুকুলে জনমত সৃষ্টি 
করে তোল! । তখন পাঞ্জার ও যুক্তপ্রদেশ থেকে উদ্ণদৈনিক ও সাপ্তাহিক 
পত্র-পণ্রিকা প্রকাশিত হত। কিন্ত সংবাদপত্র পরিচালনা, বিশেষ করে তার 
আঙ্গিক ও রূপসজ্ছার দিক দিয়ে এগুলি হিল খুবই নিয্নমানের । সাংবাদি- 
কতার ক:জ্কে হাতেখড়ি হলেও আজাদ অন্তত বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের 
পরিচগ্ন দিয়েছেন । তিনি একখ। ভাল করে বুংঝছিলেন যে পাঠকের মনকে 
আকৃ্ই করতে হলে প্রথমে তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হবে। কাজেই 
পর্রিকাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে তার উন্নত ধরনের আঙ্গিকের ব্যবস্থা 
করতেই হবে । 

কিন্তু উদ্্ঘ ভাষায় পরিচালিত পন্িকাগুলির এখানেই হিল প্রধান 
হুরলত!। সেই সমমুকার সমস্ত উহ পঞিকাগুলি লিখোগ্রাফিক পঞ্চতিতে 
গুদ্রিত হত, অর্থাৎ পত্রিকার বক্তব্যগুপি সুন্দর হস্তাশ্করে পিখে সেটাই যথা- 
যখভাবে মুদ্রণ করার বাবস্থা করা হত। বইপত্র প্রকাশের ব্যাপারেও এই 
ব্যবস্থাই অবলঞ্ধন করা হত। আজকের দিনে একথাটা খুব আশ্চর্য বলে 
মনে হতে পারে । কিন্তুসে সময় এটাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ । ফলে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপযোগী কলাকৌশল অবলম্বন করা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের 
ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কেননা অন্ান্থ সমস্ত। ছাড়াও এই মুদ্রণ 
ব্যবস্থায় হাফটোন ছবি মুদ্রণ করা সম্ভব হত না। উদ পঞ্ভিক। জগতে 
আজাদই সর্খপ্রথম লিখোগ্রাফিক পন্ধতির পরিবর্তে টাইপ ভিত্তিক মুদ্রণ 
ব্যবস্থর প্রবর্তন করলেম। উর পত্রিকার ক্ষেত্রে এটাকে শিঃসংশয়ে একটা 


বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা ধেতে পারে । অন্ত সমস্ত কিছুর কথ। বাদ দিলেও 
শুধুমাত্র এই কারণে মওলানা আজাদের নাম বিশেষভাবে ম্মরশীঘ। 


অন্তত তংপরত ও দক্ষতার সঙ্গে আজাদ তার এই সংকল্পকে কাজে 
পরিণত করলেন! দেশে ফেরার ২-৩ বহর বাদে তিনি তার 'আল হেলাল: 
প্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রেসে টাইপ ভিত্তিক মুদ্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হত। এই প্রেস থেকেই ১৯১২ সালের জুন মাসে তার বিখ্যাত “আল 
হেলাল পত্রিকার প্রথম সংখ্য৷ প্রকাশিত হয়েছিল। পণ্তিকারটি ছিল সাপ্তা- 
হিক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রিকাটি একটি 
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গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল । 

“আল হেলাল" পত্রিকার প্রকাশের সাথে সাথে উত্্ঘ পশ্রিকার জগতে 
একট যুগান্তর ঘটে গেল। প্রকাশের পর অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি 
অস্ভুতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শুধু তার অঙ্গসৌষ্ঠব বা রূপসঙ্জার জন্যই 
নয় এই পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে যে ম্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হয়ে 
উঠত. তা জনসাধারণের মনে গভীর আলোড়ন জাগিয়ে তুলত। এ একটা 
সম্পূর্ণ নৃতন সুর যার সঙ্গে ইতিপূর্বে তাদের কোনোই পরিচয় ছিল না। 
পত্রিক। প্রকাশের মাত্র তিনমাস পরে লোকের তাগিদে পঞ্জিকার পুরনো 
সংখ্যাগুলি পুনঃপ্রকাশ করবার প্রায়োজন হয়েছিল । 

সেই সময় ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মুল কেন্দ্র ছিল 
আলিগলে। এই সত্বস্ত নেতারা স্ত।র সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক নীতি 
অনুসরণ করে চলতেন। এই নীতির মূল কথ। ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 
রাজভক্তিতে অবিচল থাকো এবং স্বাধীনতা আন্দেলনকে সর্বতোভাবে পরি- 
হার করে চলো । এর সম্পূর্ণ বিপরীত 'আল হেলালে'র প্রচারিত স্বাধীনতার 
অগ্মিবাণী উদ্ভাষী পাঠকদের মনকে এক নুতন চেতনা ও ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত 
করে তুলছিল। আলিগড়ের ধুসলিম নেতারা আল হেলালের এই ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়তা ও প্রভাব লক্ষ্য ক:র উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন । তর ভয় 
করছিলেন আল হেলাল তাদের পায়ের তল! থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । 
অতএব আল হেলাল তাদের সকলের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাড়ালো । 
শুধু আল হেলালের মতামপুতর বিবোধিতা করা নয়, 'আল হেলাল" যদি 
মুখ সামলে না চলে তাহলে তার পরিচালক ও সম্পাদককে হত্যা কর। হবে, 
তাদের পক্ষ থেকে এইভাবে ভীতি প্রদর্শন করাও হচ্ছিল। কিন্তু তাদের 
এই সমস্ত বাধা ও হুমকি সর্তেও আল হেলালের জনপ্রিঘতা দিনদিন বেড়েই 
চলল । মাত্র ছুবছর বাদে তার প্রচার সংখ্যা ২৬০০০-এ গিয়ে 
দাড়ালো । সেযুগে কোন উদ” সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে এটা ছিল একট! 
অকল্পনীয় ব্যাপার । 

আল হেলালের দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময়ী রচন! ও তার জনপ্রিয়তা দে 
সরকার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তার ফল ফলতে বেশি দেরী হল না। 
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দুবছর বাদেই সরকার প্রেস আইন অনুসারে আল হেলাল প্রেসের উপর 
ছুহাথা টাক] জামানতের আদেশ দিলেন । তারা আশা করেছিলেন, এর 
ফলে আল হেলালের সুর কিছুটা নরম হবে। কিন্তু আল হেলালকে এভাবে 
দয়িয়ে রাখা গেলনা, সরকারের আক্রমণের শিকার হযেও আল হেলাল যে” 
ভাবে তার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল সেইভাবেই তার কাজ চালিয়ে যেতে 
লাগল । সরকার বুঝলেন এ বড় শক্ত জাযগা, কাজেই শঞ্ত করেই আঘাত 
হানতে হবে। কিছুিন বাদেই সবকারের আদেশে জামানতের ছু'হাজার 
টাকা বাজেয়াপ্ত হযে গেল এবং আল হেলাল প্রেসেব উপর নৃতন করে দশ 
হাজার টাকার জামানত ধাষ করা হল। এত বড় আঘাতের মুখেও 
ছাব্বিশ বছর বসের তকুণ আঙ্তাদ জামানতের দশ হাজার টাকা জমা 
দিষে একইভাবে তার আল হেলাল পণ্রিকা চালিয়ে যেতে লাগলেন । 
কিন্ত ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশযুন্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে । সরকার 
এই সুযোগে ১৯১৫ সালে ভারত প্রতিরক্ষা আইনের সাহায্যে আল হেলাল 
প্রেসকে বাজেযাপ্ত করে নিলেন। প্রেসটিকে বাজেয়াপ্ত করে সরকার একটু 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । 

এবার? এবার কি করবেন আজাদ? আল হেলালের মত এমন 
তীব্র সরকার বিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ করতে অগ্ঠ কোন প্রেস রাজী হবে 
না। এই পণ্ডিকা চালাতে হলে আবার নুতন করে একট! প্রেস গড়ে তুলতে 
হবে। ওদিকে সরকার শিকারী বাজের মত তীক্ষ দৃষ্টিতে তার প্রতিটি কার্ধ- 
কলাপ লক্ষ্ট করে চলেছে. কিন্তু সরকারের এই আক্রমণের মুখেও আজাদ 
ভার সংকল্প থেকে আর্ট হলেন না। আল হেলাল প্রেস বাজেয়াপ্ত হওয়ার 
পাঁচ মাস পরে তিনি “আল বালাগ' নামে নৃতন প্রেস স্থাপন করলেন এবং 
সেই প্রেস থেকে 'আল বালাগ' নামে এক নূতন পঞিকা' প্রকাশিত হল । 

সরকার এবার বুঝলেন, শুধুমাত্র প্রেস আই্টের সাহাষা নিয়ে এই ছুঃসাহ- 
সিক লোকটাকে নিবৃত কর! যাবে না। কাজেই এবার প্রেস বা পত্রিকা নয়, 
প্রেস ও পত্রিকা মালিকের উপর আক্রমণ নেমে এল । ত্রার অবাধ্য হাত 
ও মুখটাকে অচল করে দেয়ার জন্ত বাংলা সরকার তাকে বাংল! প্রদেশ 
থেকে বছিঃফারের নির্দেশ দিলেন। ওদিকে পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ 
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(বর্ডমানে উত্তর প্রদেশ) ও ধোম্বাই সরকার মিজ নিজ প্রদেশে গার প্রবে- 
শের বিরুক্ে শিষেধাজ্ঞা জারি করে দিযেছেন। এই অবস্থায়। কোখায় 
যাবেন, কি করবেন তিনি? সেই অবস্থায বিহারই ছিল একমাত্র প্রদেশ 
যেখানে তার স্থান হতে পারে । তাই তিনি রশচিতে গিষে অবস্থান করতে 
লাগলেন। কিন্তু সবকাব তাতেও নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তাই 
ছয মাস বাদে তাকে রণশচিতে অস্তরীণ রাখার ব্যবস্থ1 কর! হল । প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধ শেষ হওযার পর ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বব পর্যস্ত তাকে সেখানে 
অস্ভবীণ জীবন-যাপন কবতে শযেছিল। ১৯২০ সালের ১লা জ্ান্যারী 
তারিখে ভারত রক্ষা আইনে ধৃত ভারতেব অন্তান্থ বন্দী ও অস্তরীণ-বন্দীদের 
সাঙ্গ তিনি পি লাভ করলেন। 

এই সমযই গান্বীজী প্রথমবারেব মত ভাবতের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ 
ববেছেন। চম্পারনের কৃষকদের তান্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি 
বিভাবে এসেছি লন । সেই সময আজাদ বশচিতে অস্তরীণ ছিলেন। 
গান্ধীজী তার সঙ্গে দেখা করার জন্ঠ চেষ্টা কবেছিলন। কিন্তু বিহার 
সরকাব অঃুমৃতি না দেওযায সেট! সম্ভব হযনি। অবশেষে সুক্তি লাভের 
পর জ্রানুযাবী মাসে দিল্লীতে গান্ধীজীব সঙ্গে তাব দেখা হল। এটাই 
ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। 

সেই সমশ ভারতেব মসলমানদ্র মণ্ধ্য ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিষেছিল। 
একটা প্রস্তাব উঠেছিল যে খেলাফত ও তুবস্কের ভবিষ্যৎ শিষে মালাপ 
আলোচনা কল্পাব জন্য একটি প্রতিনিধি দল বড়লাটের কাছে যাবেন। 
খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদেব দাকীব প্রতি গাখ্ীজীর পুর্ণ সহানুভূতি 
ছিল এবং তিনি এই প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হযেছিলেন। 
গান্ধীজী ছাডাও লোকমান বাল গঙ্ঠাধর তিলক ও কংগ্রেসের অন্তাসন্থ নেতাবা 
ভারতে মুসলমানদের এই খেলাফতের দাবীর প্রতি সমর্থন জামিয়েছিলেন । 

আলোচন। প্রসঙ্গে বডলাট প্রতিনিধিদেখ জানালেন, এই বিষযে কোন 
কিছু করার ক্ষমতাই তাব নাই। এই বৃযাপাবট। সম্পূর্ণভাবে ক্রিটিশ সরকারের 
উপন্ন মির্ভব করছে। প্রতিনিধিবা যদি এই নিযে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করার জন্ত লগ্নে ধেতে চান, তবে তিনি তার ব্যবন্থ। 
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করে দিতে রাঙ্জি আছেন। এবার প্রশ্ন দাড়ালো অতঃপর ফি কয়া? 
পরধর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত? এই সমস্যার সমাধানের জন্ত মেতৃ" 
ক্থানীয়দের মধ্যে এক আলোচনা সভা হয়। এই সভায় মওলানা মহপ্মদ 
আলী, শওকত আলী, হাকিম আজমল খান এবং মৌলবী আবুল বানী 
উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গান্ধীজী সম্পূর্ণ নুতনভাবে এক প্রস্তাব 
তুললেন। তিনি বললেন, ভেপুটেশন পাঠানো এবং আধেদণ-লিবেদন 
করার দিন এখন আর নেই। আমাদের সরকারের সঙ্গে সকল রম, 
সহযোগিতা বর্জন করে চলতে হবে। একমাও তাহলেই তারা আমাদের 
এই দাবী মেনে মিতে বাধা হবে। এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার 
জগ্য তিনি নিয়ো কর্স্থচীর প্রস্তাধ উত্বাপন করেছিলেন । যায়া সরকারী 
খেতাব পেয়েছেন, তার্দেব তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আদালত ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুপিকে বর্জন করতে হবে, সরকারী চাকুরি থেকে পদত্যাগ 
করতে হবে এবং নবগঠিত আইনসভাগুলিতে অংশগ্রহণ কর থেকে বিরত 
থাকতে হবে । 

গান্ধীজী কর্তক প্রস্তাবিত এই কর্মসূচী সম্পর্কে সেদিন নানা জন 
নানারকম মত প্রকাশ করেছিলেন । হাকিম আজমল খান বলেছিলেন, এই 
কর্মস্থচী সম্পর্কে মতামত দেওয়ার আগে তিনি এ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে 
ভেবে দেখতে চান। মৌলবী আবছুল বারী বললেন, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি আল্লার প্রত্যাদেশের জদ্ক অপেক্ষা করবেন । 
মওলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আালী জানালেন যে মৌলবী আবুল 
বারী ভার সিদ্ধান্ত জানালে পর তারা তাদের অভিমত প্রবাশ করবেন । 
মওলানা আজাদ সেদিন গান্ধীত্ীর এই অসহযোগের কর্মস্থ্টীকে পুর্ণভাবে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, তুরক্ষকে যদি সত্য সতাই 
সাহাধা করতে হয় তবে এই কর্ধহ্ঈী গ্রহণ কর! ছাড়। দিতীয় কোন 
পন্থা! সেই। এর কয়েক সপ্তাহ বাদে মিরাটে অনুষ্িত খেলাফত সন্মেপনে 
গান্ধীজী প্রথমবারের মত প্রকাশ্য সভায় কার অসহযোগ কর্ণসূচীয় প্রস্তাব 
উত্থাপন কয়েছিলেন। এখানেও অওলানা আজাদ এই প্রস্তাব সম্পর্ষে 


তার পূর্ণ সমর্ধন জানিয়েছিলেন । 
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১৯২০ সালের সেপ্টেবর মাসে গার্ষীজী কতৃক প্রস্তাধিত এই অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্মসুচী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের এক 
বিশেষ অধিবেশন অনুষ্তিত হয়। সেখানে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে 
গিয়ে গাস্ধীজী বলেছিলেন একমাত্র এই উপায়ে ভারতের স্বরাজ লাভ ও 
খেলাফত সমস্যার সমাধান হতে পারে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের 
সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায় । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সম্মেলনে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের ছু'জনের মধ্যে কেউ এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেন মি। এ সম্পর্কে তার অভিমত জানাতে গিয়ে বিপিন পাল বলেছিলেন 
যে, ব্রিটিশ সরকারের বিক্দ্ধে লড়াই করতে হলে বিলেতি দ্রব্য বর্জনই 
হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । এছাড়া অন্তান্ কর্মনূচী সম্পর্কে তার আস্থা! 
ছিল না। বিশ্ময়ের কথা এই যে এই সমস্ত দেশবরেণ্য কংগ্রেসী নেতাদের 


বিরুদ্ধতা সত্তেও কংগ্রেসের এই সন্মেপনে গান্ধীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত অসহ- 
যোগ আন্দোলনের কর্মমুচী বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল । 


কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হবার 
পর গান্ধীজী এই প্রস্তাবের প্রচার-কার্ষের জন্য ভারতের নানা অঞ্চল 
সফর করেন। এই সমস্ত প্রচার সভায় মওলানা আজাদ সবসময় তার 
সঙ্গে থাকতেন। ১৯২০ সালের ডিহসম্ঘর মাসে নাগণুরে কংগ্রেসের বাধিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবে 
পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন । লাল! লাজপত রায় প্রন্কৃতপক্ষে এই 
প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পাঞ্জাবের কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা 
সকলেই এই প্রগ্তাবের সমর্থক দেখে শেষ পর্বস্ত তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে 
ভোট দেন। এই প্রসঙ্গে একথাঁট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মিঃ জিল্না চিরদিনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক 
ত্যাগ করেন। 

এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে খুব বেশিদিন দেরী হলনা । 
আসন্ন আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার জন্য সার! দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে 
গ্রেন্তার শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশে যাদের প্রথমে থ্রেপার কর। হয়েছিল 
তাদের মধ্যে দেশবদ্ধু চিওুরঞ্জন, মওলানা আজাদও ছিজেন। তার, 
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কিছুদিন বাদে সুভাখচ্্ হু ও বীরেন্্রমাথ শাসমলকে গ্রেণার ক 
হয। মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । মওলানা 
আজাদের মামল। অনেক দিন ধরে চলে, পরে তাকেও একবছর কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয়। কিন্ত দণ্ড ভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও 
তাকে মুগ্তি দেওয়া হযনি। ১৯২৩ সালে ১ল৷ জানুযারী তারিখে ডিনি 
মু্জি পেয়ে জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, দেশবন্ধু ইতিপুধেই মুক্তি 
পেয়েছিলেন । বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি কংগ্রেসের নযা অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসেব এই অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতাদের মধ” 
প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। দেশবধু, মতিলাল নেহেরু ও 
হাকিম আজমল খান “স্বরাজ পার্টি' গঠন করে শআাইন সভায় অংশ গ্রহণের 
কর্নপচ্ছ৷ নিয়ে কাজে নামলেন। অপর দিকে কংগ্রেসের নৈষ্ঠিক অনুগামী 
যারা, ভারা ছিলেন আইন সভায যোগদানের ঘোর বিরোধী । ফলে 
কংগ্রেস 'প্রো-চেঞার' (পরিবর্তনকাম্ী) ও “নো চেঞ্জার' (পরিবর্তন বিরোধী) 
এই গ্রইটি দলে দ্বিধা-বিভক্ত হযে পড়ল । 

মওলানা আজাদ জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে এই ছুইটি পরস্পর 
বিশ্বোধী দলের মধ্যে একটা আপোষ ও সমঝোতা স্ঙির জন্তে যথাসাধ্য 
চেষ্ট। করে চললেন। সেই চেষ্টার ফলও হয়েছিল । ১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর 
মাসে অনুষ্ঠিন্ড কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিষেশনে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা 
মীমংসার সুত্র খুজে পাওয়া গেল। সকলের ইচ্ছা অনুসারে মওলানা 
আজাদকে কংগ্রেষের এই ধিশেষ অধিবেশনে সভাপতির পঙ্ধে বরণ কর। 
হয়েছিল । তখন তার বয়স মাত্র পয়তিশ। . এত অল্প বয়সে আর কেউ 
কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হননি । 

১৯২৩ সালের পর কংগ্রেসের কাধ্কলাপ পরিচালনার মুল দাঠিত্ব 
স্বরাজ পাটির হাতেই চলে গেল। তাক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 
সমস্ত প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে দল হিসাবে সংখ্যার গরিষ্কতা অর্জন 
করেছিলেন। অপর পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে যারা আইন সভায় অংশ 
গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, ভারা গঠনমূলক কাজে সাখনিয়োগ করেছিলেন । 
কিন্তু তাদের পিছনে.দেশের লোকদের সমর্থন ছিলনা । এবং তাদের 
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ষ্টিও তার! তেমন ভাবে আকর্ষণ করতে পারেননি । 

১৯২১ সালে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির উঠ্ভোগে পরিচালিত অসহ- 
যোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতের জনসাধারণেব মধ্যে এক অপূর্ব উদ্দীপন! 
ও জাগরণের শি করে তুলেছিল। আন্দোলনের শ্চনাতে প্রধান প্রধান 
নেতাসা গ্রেপ্তার হযে যাওষ। সর্থেও আন্দোলন ভেঙ্গে পড়েনি বা পিছিয়ে 
যায়নি। আন্দোলনের নুল নেতা মহাত্মা গাকীর আহবানে স্বক্নাঞ্ প্রতি- 
ষ্টার সংকল্প নিয়ে গুল কলেজ থেকে দলে দলে ছাত্র বেরিয়ে এসেছিল। 
অনেক উকিল আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এবং অনেকে সরকারী চাকুরী, 
ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে বাপিষে পড়েছিলেন ৷ বিলাতী বস্ত্র দহনের ঢেউ 
ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনে- 
ছিল। এই আন্দোলন সধএ অহিংসভাবে পরিচালিত হলেও সরকারী 
আক্রমণের ফলে চোরিচৌরা অঞ্চলে তা হিংসাত্বক রূপ নিয়ে ফেটে 
পড়েছিলো । এই ঘটনার পর গান্ষীজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নিয়েছিলেন । তার ফলে সারা দেশময় হতাশ! ও অবসাদের ভাব ছড়িয়ে 
পড়েছিল । ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সবপ্রথম সবভারতীয় হিন্দু, 
মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম । যুগ্ধোগ্র যুগে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে 
বিপ্লব ঘটল। খেলাফতের পীঠস্থান তুরস্কের বিপ্লবী সরকার কতৃকি সম্পরণ- 
তাবে ধমনিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করাগ পর খেলাফত আন্দোলনের কোনই 
সার্থকতা রইল পা । এহ তাবস্থায তারতের খেলাফত কমিটির অস্তিত সঙ্গে 
সঙ্গে শেষ হযে যায়। 

কংগ্রেস ১৯২৯ সালে পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল। এক বছরের 
মধ্যে এই স্বাধীনতার দাবী «৫ করা না হলে সারা দেশব্যাপী আইন অধান্য 
আন্দোলন শুরু কর। হবে বলে ব্রিটিশ সরকারকে হুশিয়ারী দেওয়। হয়েছিল। 

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস কতু'ক পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রপ্তাব গ্রহণ করার পর সেই আদর্শকে বাস্তবাধিত করার জন্য ১৯৩০ সালে 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী যে আইন অমান্থ আন্দোলন পরিচালিত 
হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার স্থান বিশেষভাবে 
গুরুত্বপুর্ণ । 
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কংখ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে “কুইট ই্ডিয়াঃ 
আন্দোলন পর্ধস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যাধে আজাদ সন্ত্রিষ ও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছিলেন । এব স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে 
তাকে অনেকবার কারাবরণ করতে হযেছে । বহু বাধাবিদ্বৎ অজত্র মিথ্যা 
অপবাদ সত্বেও তিনি তার নির্ণিরিত চলাব পথ থেকে বিন্দুমা্ড বিচ্যুত 
হননি, দ্বিধাগ্রস্ত মনের সন্দেহ, সংশঘ ও ভযভীতি তার বণিষ্ঠ মনকে দমাতে 
পারেনি । তিনি ছিলেন মুসলিম লীশেব বিষা ও আক্রমণের সবচেষে বড় 
শিকার । কিন্তু এই ধীব, স্থির, বিচক্ষণ মানুষটির সঠিষ্তার বর্গে প্রতিহত 
হযে তাদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ হযে গেছে । 

তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্সেব একজন বিখ্যাত আলেম, বহু সম্মানিত 
ধর্মগুরু । আলেম হিসাবে তার খ্যাতি ও মর্যাদা] শুধু ভারত নয, ভারতের 
বাইরের মুসলমানদের মধ্যেও ছডিযে পড়েছিল । কিন্তু তার রাজনৈতিক 
কর্মক্ষেঙে তিনি কথায এবং কাজে ধমনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলতেন । 
এই বিষষে তার মধ্যে কোন দিন কোন ব্যুতি লক্ষ্য করা যায়নি । সাম্প্র- 
দাধিকতার বিষ-ব!ম্পে আচ্ছন্ন এই দেশে জীবনের শেষর্দিন পর্যস্ত তিনি 
সাম্প্রদাযিকতার মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছিলেন । 
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স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্যবাদের কবি 
কাজী নজরল ইসলাম 


যেকোন মুক্তি আন্দোলন, গণ আন্দোহান ব। শ্রেণী আন্দোলনের পেছনে 
তার অন্গকুল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমি থাকলে ৩] উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
সৃষ্টি করে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ধে তার অনুকূল পরিস্থিতি স্থষ্টি হয়ে থাকে 
তানয়। সময় সময় বহির্গতের আন্দোলনের তরঙ্গও ত।র উপরে এসে 
ঘা মারে। ফরাসী রাষ্বিপ্রব, ইতালী ও আযারল্যাণ্ডের খুক্তি আন্দোলন 
এবং সবশেষে রুশিযার সবহার। বিপ্লব, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
ক্ষেখ্ডে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলো । 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সবভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
তার প্রাথমিক প্রেরণা লা করেছিলো, এ বিষষে কোন মতদ্বৈধত৷ নেই। 
বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের তন্ুকুপ ক্ষেএ তৈরী হযে উঠেছিলো, একথা অবশ্যই বলা 
চলে। বঙ্গভ% বিরোধী আন্দোলনের সুচনা থেবেই রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, 
থিজেন্্রপাল অতুলপ্রসাদ এুখ খছ বধির, যিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান 
ও কবিতায় নতুন উধালগ্সে ধাংলার আকাশ খতাস ঈখরিত হয়ে উঠে- 
ছিলো ।* 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক নঙুন ও অভিনব ভূমিকা নিয়ে দেখা দিলেন চারণ 
কবি মুকুন্দ দাশ। তিনি তার বাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচারের ভঙ্গ 
যে মাধ্যমটির স্থপ্টি ক্লেন তার নাম 'মুবুন্দ দাশের যাখা?। প্রচলিত 
যাঙাভিনয়ের মতই তা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নিবিশেষে হাজার হাজার জন- 
সাধারণের মনকে আকরণ করতে পেরেছিলো । কিন্তু প্রচলিত যাঙ্ধাভিনয় 
* বিশেষ করে বাক্কমচন্দ্রের খন্দে মাতরম সঙ্গীত সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আনন্দোলনের ক্ষেত্রে 


বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলো । মেইসব সঙ্গীতের ধার স্বাধীনতা আন্দোলনের শেহ 
অধ্যায় পন্ড প্রবাহিত হয়ে এসেছিলে । 


থেকে ভী'র প্রয়োগ পদ্ধতি ছিলো! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ব। এতার নিজস্ব আবিষ্কার | 
মুকুন্দ দাশের দল যে কোন যাত্রাই অভিনয় করুন না কেপ, মুকুন্দ দাশ 
নিজেই সেই অভিনয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। তার জলদগস্তীর 
কণ্ঠে উন্মাদন। স্থ্টিকারী গান, ষুছ নৃত্যভ শী এবং বাজনৈতিক ও সামাজিক 
আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ একটানা বক্তৃতা, এদের সবকিচ্ঠই শ্রোতা বা দর্শকদের 
আকধষণের 'মুল কেন্দ্র হযে টাড়াতো। 

ভূতীয় অধ্যায়টি বিশেষভাবে কবি নজঞ্চুল ইসলামের অধ্যায়। তিনি 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধূমকেতুর মতই নেমে এসেছিলেন । তার এই 
আবির্ভাবের জন্য কেউ যেন প্রস্তুত ছিলোন1। রবীন্দ্রনাথের মতই তার 
অসংখ্য গান, কবিতা ও গগ্ভরচন। অজস্র ধারায় নেমে এসেছে । তার নানা 
জাতীয় গানের মোট সংখ্য। তিন হাজার । কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক 
আন্দোলনের ভিঙিতে লিখিত রচনাগুলি এই প্রসঙ্গে আমাদের মুল 
আলোচ্য। তার গানগুঘি জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের স্থষ্টি করে 
তুলেছিলে।। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেঞ্জে তারা তার ক্ষিপ্র, তীক্ষ 
হাতিয়ার রূপে কাজ কবে এসেছে । তাদের সেই ভূমিকা আজও অব্যাহ 
আছে। 

বধমান জেপার চুকলিয়। কবি কাজী নজরল ইসলামের জন্মস্থান। ১সল- 
মান সমাজে কাজী পরিবার অভিজাত পরিবার বলেই গণ্য । কিন্তু হুর্ভাগ্য- 
বশত: অথবা সৌভাগাবশতঃ তভ।ব অনটনব্রিষ্ট এক দরিদ্র পরিবারে 
প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই তাকে বড় হয়ে উঠতে হয়েছিলো । তা না 
হলে তাকে বালক থমসেই “লেটোর' দলে গান.গাইতে অথবা আসানসোলের 
রুটর দোকানে ছে।করা মজুরের কাজ করতে যেতে হোত ন| | 

বাস্তব জীবনের এইরূপ বঠিন অতিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি শোধিত 
মেহনতি মানুষের ব্যথ1-বেদনা ও লাঞ্চনাকে গভীরভাবে অনুভব করতে 
পেরেছিলেন! আর এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই তার শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি 
শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিলো । এই গভীর আকর্ণের ফলেই 
তিনি মধ্যবিত্ত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে থেকেও মাটির মানুষের কাছ 
থেকে ছুরে সরে থাক্লুতে পারেন নি। 

১২৯ 


যে ধরেই হোক তিমি স্কুলের দশম শ্রেণী পর্বস্ত ছাত্র জীবন-যাপনের 
স্থযোগ পেয়েছিলেন । কিন্তু তার জ্ঞানের সীমা শিক্ষায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডির 
মধ্যে আবদ্ধ ছিলোনা । হিন্দু ও মুলমান, এই ছুই সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও 
হাতিহাস তিনি সমানভাবে আয করে নিষেছিলেন। শুরু তাই নয, ফাসী 
ভাষার উপরও তার মথে্ঠ অধিকাব ছিলো । তার বহু কধিতার মধ্যে এর 
অজন্শ দৃষ্টান্ত ডিম আছ । 


৮1 জশিব ণ কাজি "ভাব ল ইসপাগ 

১৯১৪ সালে প্রেৎ " বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো । এই যুদ্ধে সৈনিক 
হিসাবে গোণ দেখাব জন্তা বু তরুণ বাঙড।লীর মান গভীর আগ্রহের ভাব 
দেখা দিমেছিলো । বিন্রু বাঙালীদেব মধ্যে দেশাআবোধেব চেতনা ক্রমশই 
1গ্রঙ হযে উঠেছিলে! বসে বৃটিশ সরকার বাঙালীদের মধ্য থেকে সৈম্ত 
স গ্রহ ধবা সম্পর্কে অ:কুল মনোভাব পোষণ করতেন না । তবে ব্যাপাব- 
টাকে স'পর্ণভাবে এডিযে চলাব উপায ছিলো না। ইচ্ছায হোক অনিচ্ছা 
ঠোক অবস্থার চাপে পাধ্য চাণ বাগালীদেব একট স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট গডে 
এলতে হযেছিলো । 

নজকল সৈন্য বিঙ।গে ভতি হলেন* । সে সময বাঙালী সৈগ্ভাদের 
শিয়ে ডর্পল। পোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠন কবা হযেছিলো । 
নজরুলকে প্রঃ মে সামবিক শিক্ষা নেবার জঙস্যা পেশোযারের নিকটবর্তী 
নৌশহধাতে পাঠানো হযেছিচো | পরে এই ডবল. কোম্পানীটিকে ৪৯ 
নম্বর বেহিমেশে, পবিণত করা হযেছিলো।। তার সদর দফতর ছিলো 
করাচিতে । 

নঙরুল ও শৈলজানন্দ বালক বযস থেকেই সাহিত্য চর্চা করে আস- 
ছিলেন । করাচি সেনানিবাসে থাকার সময নজরুল গল্প ও কবিতা রচনা 


* তার আশৈশব বন্ধু সাহিত্যিক শৈলজানন্প তার সাথে একই সঙ্গে যুদ্ধেযাবার জন 
তৈয়ী হয়েছিছেন, কিন্তু ভার অভিভাবকর। নানারকম কল কৌশলে ঠার এই চেষ্টাকে 
বার্থ ঝরে দেয়। 
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করতেন এবং ত1 কলকাতার পত্র-প্রিকায় প্রকাশ করার জগ্ত পাঠাতেন, 
সে সময় “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পঞ্িকা' নামে একটি জৈমাসিক পঙ্ডিকা! 
প্রকাশিত হাতো। কমরেড মুজফফর আহমেদের উপর এই পঙ্জিকাটি 
পরিচালনার মুল দায়িত্ব স্ত্ত ছিলো । এই পিঙিকায় তার "মুঞ্জি নামক 
কবিতাটি এবং *বাথার দান" ও “হেনা' এই ছুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিলো । 
সম্ভবতঃ এই তিনটিউ তার সপপ্রথম প্রকাশিত রচনা । এই তিনটি রচনা 
থেকেই লেখক হিসাবে তিনি যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা বহন করছিলেন, 
তার পরিচয় পাওয়। গিয়েছে । তিনি ১৯১৮ সালে সত্তার প্রথম লেখাটি 
এই পঞ্জিকায় পাঠিয়েছিলেন । 

যুঃদ্ধর পর ৪৯ নম্বর রেভিমেণ ভেঙ্গে দার সময এসে গেল। “বঙ্গীয় 
ঈসলযান সাহিত্য পঠিকা'র পরিচালকরা, বিশ্যে করে তার মুল প্রাণশতি, 
কমরেড খুজফ২ফর আহমদ এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন যে অপুর ভবিষ্যতে 
নজরুল ইসলাম বাওলার সাহিত্য গগনে এক উজ্জল জ্যোতিষ রূপে আবি- 
ভূতি হবেন। সে5 কারণেই তারা মনে করেছিলেন যে সৈনিক জীবন 
আবসানেগ পর নজঞুল ইসলামের কলকাতায় এসেই থাক উচিত | তদনুসারে 
তাকে চিঠি লেখা হয়েছিলো যে পণ্টন ভেঙ্গে দেবার পর তিমি যেন 
সোজা কলকাতায় বঙ্গীয় হসলিম সাহিত) সমিতি অফিসে এসে ওঠেন । 

তরুণ নজরুল সর্পপ্রথম কোন সময় এবং কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের 
আদশে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, ভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় ন।। 
৩বে করাচি গেনানিবাসে বসে তিনি 'বাথার দান' পামে যে গল্সটি 
লিখেছিলেন, তা থেকে আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, করাচিতে আসার 
গণ অথব। তাক অ।ণে থেকে তিনি এই আদর্শে অন্বপ্রাণত হয়ে উঠেছিলেন । 

এ কথা সত্য, স্বাধীনতার ভাবধারা সে যুগে যে কোন রূপ নিয়েই 
হোক, ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো! । তর্বে ১৯১৭ 
সালের রুশ বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আতস্তর্জাতিক সর্বহারা 
বিপ্লবের আদর্শ ঠার জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার 
করেছিলো । তার ব্যথার দান' গল্পটি থেকে আমর] তা নিঃসন্দেহে বুঝতে 
পারি। সে সময়, বুটিশ সরকার এবং ভার এজেন্টরা সোভিয়েত বিপ্লবের 
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বিরছে। নানা-বপ কল্পিত মিথ্যা কৃৎ্সা রচনা কধে চলেছিলো । তাদের 
আদর্শ এব. সেখানকাব প্রকৃত তথ্যশুলি যাতে এদেশে প্রবেশ করতে 
না পাপে সেজন্য ভাবতকে ঘিরে লৌহ বেনী (1107 00108117 ) স্যষ্টি 
কবে তোলা হযেছিলো । কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাকে বার্থ বধে দিয়ে 
সেই লৌহ বেষ্টনীব বন্ধ-প্থ দিযে কিছু কিছু সত্যের আলো এসে ছড়িয়ে 
পড়েছিলো । 

করাচির সেন।শিবাসেৰ বাঙালী সৈনিকর] নানারূপ পত্র-পঞ্জিকা। 
বাখতেন। কিন্তু এদেশে প্রক।শিত পঞ্িকায সোভিযেত বিপ্লব সম্পর্কে 
কোন সত্য সংবাদ প্রবশেব সুযোগ ছিলে! না । সে জন্যই তাবা নানাভাবে 
সীমাস্তেব পবপাবে সে।ভিযেত এলাব।য যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, 
সে সম্পর্কে কিছু কিছ প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতেন। 

ব্যথাব দান গল্পের উপব ষে বাস্তব ঘটনা টিব ছাযাপাত ঘটেছিলো 
এবাব সেই কাহিনীর বর্ণনা করছি । সেই ঘটনাটি ১৯১৮ সালে ঘটেছিলো । 
এই খিপ্লবেধ বিকদ্ছে। প্রতিবিপ্লবীদেব সাহায্য ববাৰ উদ্দেস্তে বুটিশ সাআজ্য- 
বদ বুটিশ ফৌজে বধেকটি ইউনিটকে ট্রান্স-ককেসাসে পাঠিযেছিলে| | 
তাদেব মধ্যে বম্বেটি ভাবতীয ইউনিটও ছিলো । ভাবতীয ইউনিটের 
সৈম্ঠরা €সদিন বিপ্লবীদেব ধিকে আক্রমণ চালাতে অস্বীকার করেছিলো । 
তাদের মধ্যে বিঢ কিছ সৈম্ত বুটিশ অধিসারদের বিকদ্ধে বিদ্রোহ করে 
সোভিমেতেব লাণফৌজে যোগ দিযেছিলে। ৷ ভারতের রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে হতিহাসে এই ঘটন।বলী অবিম্মবণীয | 

এ সম্পর্ক বমরেড ১জফধব আহমেদ কত্‌ঞ্ি রটিভ কাজী নজরুল 
প্রসঙ্গে বইটিতে বদিত কাহিণীঠির উদ্ধ€তি দেওয়া যাচ্ছে £ 

“তাদের মধ্যে মুরতজা আলী নামে একজন ভারতীয় পৈশ্চের পাম 
বিশেষভাবে উলেখযোগ্য । তিনি নিকোলাই গিকালোব গেরিলা বাহিনীতে 
যোগ দিয়েছিলেন । এহ গেঞ্লা বাহিনীটি দাগিত্তান ও কাবাদ। পাতা 
অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলে'। শ্বেত-প্রতিধিপ্রবী সৈহ্দের ধিল্ুঞ্ে ৯রতজা! আলী 
অনেকগুলি যুখে যোগ দিখেছিলেন। অবস্থা যখন নৈরান্ডেরঙপর্যাযে 
পৌছেছে, যখন গেবিলা বাহিনীকে শক্ররা ঘিরে ফেলেছে এবং যখন লাল 
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ফৌজের নিয়মিত বাহিনী হতে গেরিলা বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, 
তখন মুরতজা আলী অসম সাহসিকতার সঙ্গে শ্বেত-প্রতিবিপ্রবীদের ওপরে 
ঝাপিয়ে পড়ে তাদের ডিপো ও যুন্ধের মাল-মসলাগুলি ধ্বংস করে দিয়েছেন। 
এই ভারতীয় বীরের সাহসিকতার কাজগুপি সম্বন্ধে নান! কাহিনী প্রচারিত 
হয়েছিলো । এই সাহসী যোদ্ধার নাম শুনেই প্রতি বিপ্লবীব। ভীতিগ্রস্ত 
হয়ে পড়তো । একদিন এইরকম একট ধুস্দধর পরে মুরতজা আলী আর 
ফিরে এলেন পশা1। কিন্তু তার সহযোদ্ধা কমরেডরা তার শ্মৃতি তাদের 
মনে জিইয়ে রেখেছেন । নিকোলাই গিকালোব বোন ভেরা গিকালো 
ককেসাসে গেরিলা যুদ্ধের সময মুবতজা আলীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
ভাব সম্বন্ধে বলেছেন, আজকাল সোতিযেত ও ভারতীয় জনগণের জা তৃত্ 
সম্বন্ধে আমি যখন মর্মম্পর্শী অনেক কথা পড়ি তখন আমাপ চিস্তা জগতে 
জাগরধক হযে ওঠে সেই নত্র, সাহসী ও আত্তর্জাতিকতাঘাদী যোগ্চাদের 
কথা । সংখ্যায় তারা খুষ্টিমেয্ন ছিলেন কিন্তু সাহসী চরতজ! আলীর মত 
জনগণের সিক্তর খাতিরে তারা নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা বাথতেন না। 

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯১৮ সালে । সেই ১৯১৮ সালেই 
নজরুল তার 'বাথার দান' গল্পট লিখেছিলেন । এ থেকে বোবা যাষ করাটি 
সেনানিবাসেব রাজনৈতিকভাবে সট্তৈন সৈনিকরা ঘটনাট ঘটার প্রাপ সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই সংবাদটি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্যথার দান' গল্পটিতে 
কমরেড যুজফ.ফর আহমেদ 'লালফৌজ' কথাটিকে কেটে দিষে তার পরিবর্তে 
'মুক্তি সেবক সৈম্যদের দল? কথাটি ব্যবহ।র কবেঠিলেন। কেননা সেই সময 
লালফৌজ শব্দটি ব্যবহার করাট। সৈনিকের পদে নিযুক্ত নজকলের পক্ষে 
খুবই ক্ষতিকর ছিলে। | 

'বাথার দান' একটি প্রেমের গল্প হলেও এই ঘটনাট'র প্রত্যক্ষ প্রভাব 
তার উপর এসে পড়েছিলো | ঘটনাটির স্থান বেলুচিস্তানের গুলিগ্তান, চমন 
ও বস্তান প্রভৃতি জায়গা । এ সব জায়গা হতে সীমান্ত অতিক্রম বরে 
সোভিয়েত এলাকায় যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহঙ্ত। 

দারা, সয়ফুল মুক্ধ ও বেদৌরাঃ এই তিনটি মুল চরিওকে কেন্দ্র করে এই 
গল্পটি রচিত। দারা স্ সয়ফুল যুক্ব হুঞঙ্জনেই বেদৌরাকে ভালোবাসতো । 
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বেদৌরা ভালোবেসেছিলো। দারাকেই ৷ কিন্তু ঘটনা বিপর্যয়ের ফলে কায়ো 
ভালোবাসাই সফল পরিণতি লাভ করতে পারেনি । দারার দীর্ঘদিনের 
অদর্শনের ফলে বেদৌপ্নাকে সয়ফুল মুক-এব কাছে অনিচ্ছা! সত্বেও ধরা ছিতে 
হষেছিলো ৷ এই অবস্থা দারার সঙ্গে তাদের পুনরায দেখা ক্োোল। 
বেদৌরা আন্তরিকভাবে সমস্ত অবস্থাট। দাবার কাছে খুলে বললো । এই 
পরিস্থিতিতে বেদৌবার সমস্ত কথাম বিশ্বাস করা সত্তেও দারা তাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল । 

এই বিযোগাস্তক অবস্থা ঘটনার গতি এগিয়ে চললো । গল্লের এক 
স্থাণে সযফুল মুক্ধেব একনি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল £ 

“ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এই পরদেশাকে 
তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্সদল খুব উৎফু্ হয়েছিলো । এরা মনে 
করেছে, এদেব এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছ। বিশের আন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয 
করেছিলো । আমাঘ আদব করে এদের দলে নিষে এরা বুঝিয়ে দিলে য়ে 
কত মহাপ্রাণতা আর পবিএ নিংস্বার্থপরতা প্রণোদিত হযে তারা উৎপীড়িত 
বিশ্ববাসীর পক্ষ নিযে অতাচারের ধিরে যুদ্ধ করছে ।" 

হঠাৎ অপ্রতাশিতভাবে সেখানে দারার সঙ্গে একদিন তার দেখা হয়ে 
গেল। সে কেন এখানে এসেছে সযফূল শক্ত তাকে এই প্রশ্থ করায় দারা 
তার উত্তরে বলেছিলো, “এর চেযে ভালো কাজ আর ছুনিয়ায খুঁজে পেসাম 
না, তাই এই দলে এসেছি । লালফৌজে যোগ দিষে নিজেকে এতটুকু না 
বাচিয়ে দারা শক্রব নিরুক্ধে প্রাণপণ লড়াই বরতে লাগলো । সে যুদ্ধে 
ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলো, তবুও হাসপাতালে যাচ্ছিলো না। তার কৃতিত্বের 
জন্য লালফৌভে বড় পদ সেপেল। শেষ পর্ধস্ত লালফৌজের জয়লাভও 
হলো, ঝিস্ত দার। তখন অন্ধ ও বধির । 

রাশিযার নভেম্বর বিপ্লবের আস্তর্জাতিক আদর্শ তকণ নজরুল ইসলামের 
মনে কি গভীর প্রভাব স্থপ্টি করেছিলো “ব্যথার দান" গল্পের এই উদ্ধা,তিটুক্ষুর 
মধোই তা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে কাজী 
নজরুলের এই গল্প'টর মধ্যে সনপ্রথম রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব 
পড়েছিলো । 
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চে 


আত্তজ্শাতিক সর্বহার বিপ্লবের আদর্শ ও দেশপ্রেম পরস্পর থেকে স্বততপ্জ 
ও হিচ্ছিক় নয় । গল্পটির এক জ্রাধগায বলা হযেছে “গোলেস্তান |! অনেক 
দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি । আমাটঙী নমার, কত ঠাণ্ড? 
তোমার কোল! -মাড়মেহের এ মন্ত শিক্লট' আপনা হতে চি'ডে 
গিধেছে বলেই মার চেষেও মহীধলী আমাব হন্সভৃমিঞে চিনতে পেবেছি |" 


সান্ধ্য দৌন নবযন্গ পান্তকা 

১৯২০ সালে ৪৯ নম্বব রেজিমেণ্য ভেঙে দেওয়া হলো । কাজী নজঝ্ল 
ইসলাম পুর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযাধী পথে আব কোথাও ন। গিষে “বিচ 
মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিসে এসে উঠলেন । তিনি আসার পব 
সবাই কৌতূহলী হযে তার গাটরি-বৌোটকাগুলির মধে) কি আছে তা তল্লাশি 
করে দেখলেন । তার মধ্যে বিছানাপঞ্, সৈশিকদেব পোষাক এবং ভ্যাট 
প্রযোজনীয জিনিসপত্র ছাড়। একটি দিগ-র্শন যত্ত্র (বাইনোকুলার), কবিতাখ 
খাত!, গল্পের খাতা, প'থি-পৃস্তক, মাসিক পঞ্জিকা এবং বকীন্দ্রনাথেব গানের 
স্বরলিপি ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গিখেছিলো | 


এতদিন যাদের সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ পবিচম চলঠিলো, এইধারই 
তার! প্রথম কবি নজরুলকে স্বচক্ষে দেখলেন । ৩খন তার ধযস বাইশ কি 
তেইশ। এ সম্পর্কে কমরেড মুজফফর আহমেদ বলেছেন, তরুণ কবি 
সেদিন তার “মুগঠিত দেহ অপবিমেষ স্বাস্থ্য ও প্রাণ খোলা হাসি" দিশে 
সকলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন । 

এই অফিসের বাসায নজরুল বেশ কিছুদিন কমবেড যুজফ ধর আহ- 
মেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন । কমরেড মুজধ.ফর আহমদ 
ভারতে কমিউনিজমের মতবাদের ধারা আদি প্রবর্তক, তাদের মধ্যে অশ্ঠতম | 
স্বাভার্বিকভাবেই তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে নজরুলের কবিমানসে সর্নহারা 
বিপ্লবের আদর্শ আরো বেশি শক্তি সঞ্চয করেছিলে! । 

সে সমঘটা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। বুটিশের 
সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগি করেভিলো৷ বলে ভারতধাসীর। খু জয়ের পর 
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নান।কপ উল্লেখযোগ্য অধিকার পাভ করবে, এ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী 
ছিলো । নিস্ত ১৯১৯ সালের 'ভারত সংস্কার আইন? তাদের সম্পূর্ণভাবে 
হতাশ করেছিলো৷ এবং তার বিরুদ্ধে সার! দেশময় বিক্ষোভের স্ঙ্টি হয়ে- 
ছিলো! । অপর দিকে যুস্ধর মধ্য দিয়ে তুরস্ক থেকে খিলাফতের অপসারণের 
ফলে ভারতের মুসলিম সন্্রদাষের মনে তীত্র বুটশ বিরোধী মনোভাব দেখা 
দিয়েিল। ফলে সেসমধঘ সারা ভারতব্যাপী বুটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
লক্ষণগুলি স্ুষ্প্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো ।* 

যর] গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলেন ভারতের রাজনীতিকে তারা ভারতের 
রাজনৈতিক আকাশে একটি আসন্ন লাড়ের পুধাভাস অনুভব করতে পার- 
ছিলেন। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে কাজী নজরুল ইসলাম, কম্রেড মুজক২- 
ফর আহমদ, মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব, ফজপুল হক সেলববী ও 
মঈনউদ্দীন হ্োসাযন একটি দৈনিক পঞ্জিকা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করছিলেন। 

কিন্ত দৈনিক পঠিকা প্রকাশ কর। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । এই 
টাকা যোগাবে কে? এই সংকটের সমাধানের জন্তে তারা এ কে ফজলুল 
হক সাহেবের সঙ্গে শিয়ে দেখা করলেন । তিনি তখন হাইকোর্টের এক- 
জন বিখ্যাত আইনজীবী এবং কংগ্রেস ও খিলাফতের বিশিষ্ট নেতাদের 
অন্ততম। তারও অনেকদিন থেকেই মনে মনে এ রকম একটা ইচ্ছা 
ছিলো । কাজেই তাঁর কাছ থেকে এ বিষষে পূর্ণ সম্মতি পাওয়া গেল। 
তিনি কাগজটি প্রকাশের সব ব্যবস্থা করে দিবেন বলে কথা দিলেন । 

ফজলুঙ। হক সাহেবের ধারণা ছিলো বাঙালী সসলমানদের মধ্যে কেউ 
ভালো বাংল! লিখতে পায়ে না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে কাগজ 
চলার প্রথম দিকে শ্রীর্পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হোক । পাঁচকডি বন্দোপাধ্যায় স্ুলেখক 
ছিলেন বটে, কিন্তু তার আদর্শের কোনো বালাই ছিলো না। ফজলুল হক 
সাহেবের এই প্রস্তাবে ঠারা রাজী হতে চাইলেন না। অবশেষে কাজী 


* কংগ্রেস ও খিলাফত উভয়েই এই বিষয়ে মিলিত উদ্োগ গ্রহণ করেছিলো 
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নজরুল ইসলাম ও মুর্জফফর আহমদ সাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় সন্ধা 
দৈনিক “নবধুগ' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো! । 

ফজলুল হক সাহেবের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভূল, কাজী নজরুল তা হাতে 
হাতে প্রমাণ করে িলেন। তখন অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার শুরু 
হয়েছে, কাজী নঙ্গরুলের শক্সিশালী লেখনী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আগ্রি- 
বর্ণ করে চলেছিলো। হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে সবাই তখন এই 
নবাগত “নবধুগ' পত্রিকাটির দিকে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফজলুল 
হক সাহেবের ছাপাখানাটি ভালোভাবে কাজ চালানোর উপযোগী ছিলে না 
ফলে সেখান থেকে যে সংখ্যায় পত্রিকা ছাপা হতো, তা দিয়ে পাঠক- 
দের চাহিদ। মেটানো সম্ভব হচ্ছিলো না। “নবধূগ' পন্রিকার সম্পাদকীয় 
লেখা দেখে এবং তার সুখ্যাতি শুনে ফঙ্গলূল হক সাহেবের ভুলটা ভেঙ্গে 
গিষেছিলে। | ননবধুগ' পত্রিকাটি আকারে খুবই ছোট ছিলো। কিন্তু 
তারই মধ্য দিমে কাজী নজরুল সাংবাদিক হিসাবে তার বিশেষ যোগ্যতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন । 

নজরুলের কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছিলো । তার 
বিখ্যাত “বিদদ্রাহী' কবিতা যখন প্রকাশিত হলো, তখন বাংলাদেশের 
পাঠক সমাজে ত। এক গভীর আলোড়নের স্ষ্টিকরলো । ভাবে, ভাষায় 
ও ছন্দে অভিনব এই কবিতাট'র মধ্য দিযে বাংল কাব্যরসপিপাম্ম পাঠকরা 
এই সত্যটকে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে রবীন্দ্-প্রভাবিত বাংলার 
কাব্য জগতে কাজী নঙ্দরূল তার স্বকীয় বৈশিষ্টা নিয়ে আবিভূতি হয়েছেন। 
সেদিন থেকে বাংলার কাব্য ক্ষেত্রে কাজী নঙ্গরুলের স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেল। 

কাজী নজরু;লের কবিতাগুলো বাঙালী পাঠকদের কাছে সাধারণভাবে 
সমাদূত হলেও তার বিদ্রোহী কবিতার প্রকাশ সে সময়কার বিশেষ এক 
উল্লেখত্যাগ্য ও স্মবনীয় ঘটনা। এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে সেদিন যেন 
এক ঝড় বয়ে চলেছিলো৷ ৷ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপলক্ষে এই কবিতাটি 
আবৃত্তি হতে লাগলো।,স্বয়ং কবি এই কবিতাটিকে আবুত্তি করার জন্য বিভিন্ন 
মহল থেকে আমগ্ত্রিত হতে থাকলেন। শুধু রচনার গুণে নয়, কভার অপুর 
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আবৃণ্ডি শ্িও শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতো । বাইশ বহরের তরুণ 
কবি নজরুল সেপ্দিন অপ্রত্যাশিতভাবে সকলের মনে নতুনভাবে চমক লাগিয়ে 
দিয়ে গিয়েছিলেন । 

সেদিন ছিলো বিদ্রোহের দিন, সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ-বিরোধী ছুরধার 
আন্দোলনের জোয়ার জেগে উঠেছিলো । সেই অন্নকূল পরিবেশে কৰি 
নজরুলের বিদোহী' এবং এই জাতীয় কবিতাগুলো মানুষের মনে এমন 
অভাবনীয় সাড়া জাগাতে পেরেছিলে! । 

সাঙ্গ্য দৈনিক “নবধুগ* তার ক্ষুরধার ভাষায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার 
আন্দোলন চালিষে যাচ্ছিলো] । ফলে এই পত্রিকাটির উপর যে সরকারের 
আক্রমণ নেমে আসবে, তা খুবই স্বাভাবিক | প্রথমে ছুই একবার হু"সিয়ারী 
দিয়ে সরকার পঞরিকাটির জামানত ১০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। 
“নবযুগ' এতেও ভয় না পেয়ে নতুন করে ২০০০ টাকা জামানত দিয়ে পুনরায় 
আখ্ম-প্রকাশ করলো! । কিন্তু “নবধুগ” ভয় না পেলেও ফঞ্জলুল হক সাহেব 
বিচলিত হযে উঠেছিলেন । এভাবে সরকারের আক্রমণের সম্মখধীন হতে 
তিনি ভরসা পাচ্ঠিলেন না । তাই লেখার ধরন শিযে মতবিরোধ ঘটলো । 
ফলে প্রথমে কাজী নজরুল এবং পরে মুজফ.ফর আহম” সাহেব পঞ্জিকা থেকে 
পদত্যাগ করলেন । এই ভাবেই “নবধুগ' পঠিকার অকালমৃত্যু ঘটলো । 


সেবক 


এর পর নজরুল কিছুকালের জন্য কলকাত। থেকে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন । 
তিনি ১৯২১ সালের জুন কিম্বা জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। সম্ত- 
বতঃ সেই সময়েই তখনকার (দিনের জাতীধতাবাদী দৈনিক পঞ্জিকা “সেবক'-এ 
যোগদান করেছিলেন। বাংল ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক 'সেবক' ছিলে। 
অখণ্ড ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক মণলানা আকরাম খণ সাহেবের পঞ্জিকা । 
খা সাহেবই ছিলেন এ পঙ্ডিকার একাধারে স্বতাধিকারী এবং সম্পাদক । 
এতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের বিশাল এবং ব্যাপক পটভূমিতে 
সেবকের জন্স। যতদিন আন্দোলনের তীব্রতা এ উত্তেজন! ছিলো ততদিন এ 
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পত্রিকার চাহিদাও ছিলো অফুরস্ত । ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়, মে- 
জুনের দিকে, আন্দোলনের প্রবাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে এসেছিলো । 

কাজী নজরুলের যোগদানের ফলে সেবক পঞ্রিকায় নতুন প্রাণ সঞ্চার 
ঘটেছিলো । কিন্তু ন্রুল কোন দিনই বাধা-ধরা নিয়মের ছকে আবদ্ধ হয়ে 
কাজ করতে চাইতেন না। এটাই ছিলে! ভার নিজন্ব স্বভাব । তিনি 
কোন্‌ কোন্‌ দিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখবেন, সে সম্পর্কে তিনি কোন নিদিষ্ট 
নিয়ম অনুসরণ করে চলতেন না । ফলে পণ্রিকার পরিচালকদের সময় সময় 
তাকে নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হোত। তার উপর একটি অপ্রত্যাশিত 
ঘটনার ফলে সেবকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল । 


ঘটনাট। এই, ১৯২২ সালের ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্য হয়। 
কাজী নজরুল কবি সত্যেন্্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন । এবং তার মৃত্যু- 
সংবাদ নজরুলের মনে গভীরভাবে আঘাত করেছিল । এই সংবাদ পেয়েই 
কাজী নজরুল চলে এলেন সেবক অফিনে এবং ঘোষণা করলেন যে কবি 
সত্যেজ্জনাথ সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা সের্দিন তিনি নিজেই লিখবেন । 
সার এ কথায় সবাই খুশি হয়েছিলেন । তখনকার দিনের অনেকের মতে 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু সম্পর্কে এমন মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ অন্য কোন পত্রিকায় 
প্রকাধিত হয়নি । কিন্তু সেদিন তিনি তার লেখা শেষ করে চলে যাবার পর 
তা নিয়ে অন্যান্যদের মধো কিছুট1 মতানৈক্য ঘটেছিলো । ফলে সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধটির স্থানে স্থাঘে বেশ কিছুট] পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিলো । এই 
সংশোধিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর নজরুলের মনে গভীর বিক্ষোভের 
স্যষ্টি হয়েছিলো! । এই কারণেই দৈনিক সেবকের সঙ্গে ভার সম্পর্ক শেষ 
হয়ে গেল। 


ধ,মকেতু 

১৯২২ সালেই নজরুলের নিজন্ব উদ্যোগে স্বনামখ্যাত 'ধূমকেতু' নামক 
পরিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো । ধূমকেতু সপ্তাহে ছুবার করে দেখা দেবে 
এই ঘোষণা! নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ধুমকেতু'র বয়স ছিলো 
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তিন মাস চার দিন। “ধূমকেতু'র প্রকাশ অর্থাৎ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশ ১৯২২ খুষস্টাব্ষের ১১ই আগস্ট এবং নজরুল সম্পাদিত শেষ সংখা 
অর্থাৎ প্রথম বর্ষের একবিংশ সংখ্যার প্রকাশ ১৪ই নভেম্বর ১৯২২ থুস্টাব্দ | 
নজরুল কি আদর্শকে সামনে নিয়ে ধূমকেতু প্রকাশ করেছিলেন, 
ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি তার 
একটু রূপরেখা দিয়েছিলেন । তিনি লিখেছিলেন £ 
“মাভৈ বাণীর ভরসা নিয়ে জয় প্রলয়ঙ্কর বলে ধ্ধুমকেতুকে' রথ করে 
আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হোল। আমার কর্ণধার আমি । 
আমার যাত্রার শুরুর আগে আমি সালান জানাচ্ছি-_-নমস্কার করছি আমার 
সত্যকে ।'**দেশের যাত্রা! শুরু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভগ্ডামী, মেকি 
তা সব দূর করতে ধমকেতু হবে আগুনের মত সম্মার্জনী | ..ধুমকেতু কোন 
সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমান 
মিলনের অস্তরায় বা ফাকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ ছুর 
কর। এর অন্ঠতম উদ্দেশ্য |”? 
ধূমকেতু প্রকাশের আগে নজরুল ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথ এবং আরো 
কারে! কারো কাছে আশীবাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । তার ভাকে তারা 
প্রায় সবাই সাড়! দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের যে আশীবাদ ও শুভকামনাকে 
শিরে নিয়ে ধূমকেতুর" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো, তা অনেকের 
কাছেই পরিচিত, তা হলেও এখানে তা উল্লেখ করা যাচ্ছে । 
আয় চলে আয রে ধূমকেতু 
আধারে বীধ অগ্রিসেতু 
ছুদিনের এই ছুর্গশিরে 
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন । 
অলক্ষণের তিলক-রেখা 
রাতের ভালে হোক রে লেখা, 
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে 
আছে যার] অর্ধচচেতন ॥ 
অতি অল্পদিনের পরিচয় হলেও রবীন্দ্রনাথ কবি নঞ্জরুলের কাব্য-প্রতিভাকে 
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যথার্থভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন । তার প্রয়োজনও তিনি ধোধ 
করতে পারছিলেন। তাই “ধৃমকেতু'র যে স্বল্পস্থায়ী অথচ প্রখর ও উজ্জ্বল 
রূপটি সার! বাংলার বুকে নতুন হৃদস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিলো, রবীন্দ্রনাথের 
এই আশীবাণীর মধ্যে আমর! যেন তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। 
রবীন্দ্রনাথ মুলতঃ গঠনমূলক আদর্শের উপাসক ছিলেন। কিন্তু ত্তার 

ইতিহাস-চেতনা ও বাস্তব-বোধ থেকে এই সত্যটাকেও তিনি অনুভব করতে 
পেরেছিলেন যে অবস্থা বিশেষে গঠনের একাস্ত প্রয়োজনেই ভাঙ্গনের কাজ 
অপরিহার্ধ হয়ে ওঠে । তার নিজের কবিতার মধ্যেও আমরা এখানে 
ওখানে তার পরিচয় পাই । যথা-_- 

শিকল-দেবীর এ যে পুজা বেদী 

চিরকাল কি রইবে খাড়া, 

পাগলামী তুই আয়রে ছুয়ার ভেদি। 

ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে 

অট্রহাস্তে আকাশখা; 1 ফেড়ে 

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে 

ভুলগুলো সব আন রেবাছ। বাছ। 

আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাচা ॥ 

'ধূমকেতুর” জন্ত কবি নজরুল যে কটি আশীর্ধাণী লাভ করেছিলেন, এই 
প্রসঙ্গে তার আর ছুটির উল্লেখ করা যাচ্ছে । অরবিন্ন-বারীজ্দ্রের তেঞস্থিনী 
ভগিনী যে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষভাবে ম্মরণীয় £ 

“₹তামার “ধূমকেতু বিশ্বের সকল অমঙ্গল, সমস্ত অকল্যাণকে পুড়িয়ে 
ভন্ম করে ফেলুক- তোমার "ধুমকেতু যা কিছু অসুন্দর ত' ধ্বংস করে 
সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সহায়ক করুক। তোমার “ধুমকেতু” মানুষে 
মানুষে মিলনের সকল অন্তরায় চূর্ণ করে দিয়ে মহামানবের স্থষ্টি শক্তি 
ও সাম্য এনে দিক |” 

“নির্বাসিতের আত্মকথা'র অবিল্মরণীয় লেখক বিশিই্ বিপ্লবী নেতা উপেন্দ্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্নোক্ত বাণীটি প্রেরণ করেছিলেন £ 

“কুদ্রপূুপ ধরে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছে৷__ভালোই হয়েছে। 
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আমি প্রাণ ভরে বলছি-স্বাগত। আজ ধ্বংসের দিন, বিপ্লবের দিন, 
মহামারীর দিন, ছুভিক্ষের দিন, সর্বনাশের দিন_-তাই রুদ্রের করাল রূপ 
ছাড়া আর চোখে কিছু লাগেনা । স্থষ্টি যারা করবার তারা করবে, তুমি 
মহাকালের প্রলয়-বিষাণ এবার বাজাও, অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে 
আজ ভাঙ্গো, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেপে উক। ভয়ঙ্কর যে কত শ্ুন্দব 
তা তোমার “ধূমকেতু' দেখে যেন সবাই বুঝতে পারে ।” 

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে “ধূমকেতুর আত্মপ্রকাশ এক বিশ্ময়কর 
এতিহাসিক ঘটনা । “পূমকেতু'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলাদেশ 
সচকিত হয়ে উঠলে।। স্বল্পায়ু “ধূমকেতু* বাঙালী পাঠকদের মনে কি এক 
বিপুল উন্মাদনা স্গ্টি করে তুলেছিলো ! “ধূমকেতুকে' স্বাগত জানিয়ে চারদিক 
থেকে কত যে অভিনন্দন আসছিলো ! তাদের মধ্যে এখানে মাত একটির 
উল্লেখ করা যাচ্ছে । কুমিল্লার বিপ্লবী নেতা অতীন রায় ধূমকেতুকে অভিনন্দন 
জানিয়ে পিখেছিলেন £ 

“ভাই নজরুল, আজ তোমায় আলিঙ্গন দিচ্ছি। “ধূমকেতুর” সারথি 
ধেশে আজ যে “মহাবিপ্র হেতু” "ষ্টার শনি" রূপে ভাঙ্গার অগ্রি-বিষাণ 
বাজিয়ে এ “শাওন-ঘন-তমসাবৃত'” আকাশে দেখা দিয়েছে, সারথি, এসো 
বিগত বিপ্লবের পুমকেতু, আমরা তোমায় সাদরে অভিনন্দন করছি। 

“দিকে দিকে আজ যেরুদ্রের তাগুব নৃত্য চলেছে এসো, উক্কা অশনি 
ঘুষ্টি করে সর্বনাশের ঝাঁণ্ডা উড়িয়ে তুমিও তোমার ধূমকেতু নিয়ে এসে 'তাতে 
যোগ দাও; তোমার তুরীয় লোকের তীর্ধক গতিতে সারা ছুনিয়া কেপে 
উঠুক 1” 

কলকাঙার পাঠক সমাজের উপর “ধুমকেতু” কি গভীর প্রভাব বিশার 
বরেছিলো, প্রত্যক্ষদর্শী কবি অচিস্ত্যকূমার সেনের রোমাঞ্চকর বিবরণ থেকে 
আমর তার পরিচয় পাই । এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন £ 

' সপ্তাহান্তে বিকাল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগ্ুবাবুর বাজারের 
মোড়ে চাড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বাণ্ডিল নিয়ে আসে । হুড়ো- 
হুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য | কালির বদলে বঞ্ডে ভুবিয়ে লেখা 
সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ--'শুনেছি স্বদেশী ধুগের “সন্ধ্যা'তে ব্রহ্মবান্ধব 
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এমনি ভাষাতেই লিখতেন । সেকীীকশাকীদাহ! একবার পড়ে ব1 শুধু 
একজনকে পড়িয়ে শাস্ত করার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি 
কবিতা । সব ভাঙ্গার গান প্রলয় বিলয়ের মঙ্গলাচরণ |”, 

এ যুগ অসহযোগ আন্দোলনের যুগ । কিন্তু আন্দোলন তখন ভাটার 
মুখে । জনসাধারণ আন্দোলনের এক উচ্চ পর্যায়ে উঠে হঠাৎ এভাবে 
পিভিয়ে পড়তে চাইছিলো না। তাদের মন তখন সামনে এগিয়ে চলার 
জন্য উন্মুখ । ধূমকেতু" তাদের মনের ০সই ইচ্ছাটাকে ভ্বালাময়ী ভাষায় রূপ 
দিতে পেরেছিলো। তার ফলেই “ধুমকেতু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্কেই এমন- 
ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলো । 

শুধুমাত্র ২৫০ টাকা পুজি নিয়ে কাজী নজরুল এই অর্ধ সাপ্তাহিক 
পত্রিকাটিকে পরিচালনা করতে নেমেছিলেন । এ বিষয়ে ফাদের বিন্দুমাএ 
অভিজ্ঞতা আছে, তার। কখনই এ পথে পা বাড়াতে সাহস করতেন না । 
কিন্ত নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বে-পরোয়া, এই ছঃসাহসই শেষ পর্ধস্ত তার 
সবচেয়ে বড় পুজি হয়ে দাড়ালো । ভাব প্রবল আদর্শ নিষ্ঠা এবং ক্ষুরধার 
লেখনীর গুণে আকৃষ্ট হয়ে চারদিক থেকে অনেকে এসে “ধূমকেতু ' অফিসে 
অমাযেত হতে লাগলেন । তার অর্থবল ও লোকবল কোন কিছুরই অভাব 
ঘটলো না। "ধুমকেতু" ৩২, কলেজ স্্রীট, আফজালুল হক সাহেবের ঘর 
থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলো । ছাপানোর ব্যবস্থা! হয়েছিলো মেটকাফ প্রেসে । 

সে সময় ধারা ধুমকেতু" পঞ্রিকাটিকে নানাভাবে জাহায্য করতেন, 
তাদের মধ্যে তখনকার দিনের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদারের 
(পশ্চিমবঙ্গের প্রার্তন মন্ত্রী) নাম বিশেষভাবে উষ্লেখযোগ্য । তাদের 
সংস্পর্শে ধূমকেতুর উপর বিপ্লবীদের আদর্শ ও ভাবধারার প্রভাব সংক্রামিত 
হয়ে পড়ছিলো । 
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খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন 


খলাফত সমস্য। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে এক ব্যাপক আলো- 
ডনের স্থষ্টি করে তুলেছিল । খুদ্ধপুর্বে সংঘটিত ঘটনাধলী দেশের রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ প্রতিক্রিয়ার স্থট্টি করে 
চলেছিল । ভারতের বিপ্লবীরা এই যুগের সংকটের সুযোগে বুটিশের *ক্র 
জার্নীনীর সহায়ত নিয়ে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যর্থান সৃষ্টি বরার জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন, এ কথা ইতিপুর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে । 

শুধু বিপ্রবীরাই নয়, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবতাঁ ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে সারা 
দেশের মাঈষের রাজনৈতিক আশা-আকাজ্জাকার ড৩ত রূপ)স্তর চলেছিল । 
ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯১৬ সাল বিশেষভাবে 
্মরণীয়। এই ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও চুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ৌ চুক্তি 
সম্পার্দিত হযেছিল। লক্ষ্ষৌর যুভ্ত সম্মেলনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে 
জিন্নাহ, মহম্মদ আলী আনসারী ও মাহমুদাবাদের রাজা এবং কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে অশ্বিকাচরণ মজুমদার, স্ুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু ও 
তিলক আলোচনায় যোগদান বরেছিলেন। হোঃরুল, দায়িতশীল স্জরকার 
গঠন, গঠনতন্ত্রের সংশোধন ইত্যাদি তাছেব আলাচনার ফিষযবস্ত হিল। 
এই আদর্শগুলিকে সামনে রেখেই তারা কংগ্রেস ও মুলিম লীগের পরস্পরের 
মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

এই চুর মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় মতের নেতারাই ছিলেন 
এবং তাদের এই যুক্ত উদ্ভোগ এক মিলিত আন্দোলনের সুচনা বরেছিল। 

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সেই ঘনঘট ও কটিকাপুর্ণ পরিবেশে এই বর্মস্ুচীকে 
বাস্তবায়িত করে ভোল! জব হয়নি । তুরস্ক যখন বৃটিশের বিকুছে। জামান)র 
সঙ্গে যোগ দিল, ভারতের চ্লমানরা তখন এক উভয় সংকটের মধ্যে পড়ল। 


সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান * নেতারা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করবে 
বলে প্রস্তাব নিয়েছিল। শুধু প্রস্তাব নেওয়! নয়, কার্যত তারা ইংরেজদের 
সাহায্যে অর্থবল ও ধনবল জুগিয়ে চলেছিল । কিন্তু তুরস্ক এই যুদ্ধে ঝাপিয়ে 
পড়ার পর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে গভীর দিধা ও সংশয়ের ভাব দেখা 
দিল-_মুসলমান হয়ে তার। তুরস্কের মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 
হবে! বিশেষ করে তুরস্কের খলিফা সারা ফুসলিম জগতের ধর্মীয় নেতা, এই 
প্রশ্নটা! ভারতের মুসলমানদের মনে দারুণ বিক্ষোভের স্থষ্টি করে চলেছিল । 


ভারতের মুসলমানদের মনের এই দ্বিধা ও সংশয় সম্পর্কে বৃটিশ সরকার 
অচেতন ছিলেন না। কাজেই তারা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারের চেষ্টায় 
এগিয়ে এলেন । ঠসলমানর যাতে রাজভণ্ডি র পথ থেকে ভষ্ট হয়ে বিরুদ্ধে 
চলে ন1 যায়, সেজন্য ভারতের বৃটিশ অফিসাররা এখানকার উলেমাদের 
কাছে এই প্রতিশ্রাতি দিলেন যে, আরব ও মেসোপোটেমিয়ার মুসলমানদের 
যে সকল ধর্মস্থান আছে, যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন, সেগুলি সম্পূর্ণ 
নিরাপদ থাকবে এবং তাদের উপর কে15 রকম হামল। করা হবে না। মি 
পক্ষের অন্তর্ভ,স্ত দেশগুলিও এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করে ঘোষণা দিল । 
লয়েড জর্জ তুরস্কের মাতৃভূমির অখগুতা রম্ষণ »ম্পর্কে প্রতিশ্রতি দিলেন। 
এই আশ্বাস পেয়েই ভারতের হসলমান সৈন্তেরা মেসোপোটেমিয়ায় ও 
অন্ঠান্থ অঞ্চলে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল । 


বুটিশ কুটনৈভিকরা আরবে তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। 
তাদের প্ররোচনায় মন্ধার শরীফ হুসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করল এবং ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুকাঁদের মেসোপোটেমিয়। থেকে 
বিতাড়িত করল । 

এদিকে ভারতে বৃটিশ বিরোধীদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হতে 
লাগল । সরকারী নির্দেশে মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত “আল 
হেলাল” পড্ডিক! বন্ধ বরে দেওয়া হল এবং মওলানা আজাদকে করাচীতে 
অস্তরীণ করে রাখা হল। যতদিন যুদ্। চলেছিল ততদিন তাকে সেখানেই 
আটক থাকতে হয়েছিল। 

১৪৫ 


মওলান। মহম্মদ আলী তুরস্কের জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়াকে সমর্থন 
করে তার “কমরেড" পণ্কায় এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এই অপরাধে 
সরকারী আদেশে কমরেড" পিক নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং তাকে ও তার 
ভাই শওকত আলীকে আস্তরীণ করে রাখা হল। যার! হোমরুলের দাবী 
নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তারাও সরকারী হামলার হাত থেকে অব্যাহতি 
পেলেন না। হোমরুল আন্দোলনের নত এানি বেশান্ত ও তার ছুজন 
সহকর্সীকেও এই উপলক্ষে অস্তরীণ কর। হয়েছিল । 

১৯১৮ সালে যুখে জামানী ও তুরস্কের চুড়ান্ত পরাজয় ঘটল। ফলে 
বিজয়ী পক্ষের বিধান অনুযায়ী সমগ্র আরব সাগ্রাঞ্য তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে 
গেল এমন কি সেখানকার ধর্মস্থানগুলির উপরেও ভার কোন অধিকার 
রহল শা। 

এই বিষয়ে ইংপ্যাও চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল। লয়েড 
জর্জ ভার ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী প্রদও এক বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন যে, এই যুগে তুরস্ককে তার রাজধানী অথবা তার এশিয়া মাইনরের 
সমৃদ্। অঞ্চপগুলি ও থে, থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন অভিপ্রায় তাদের 
নেই । চেননা এই অঞ্চলের লোকেরা তুকীদের স্বজাতি। কি-স্ত ইংরেজদেরই 
ইঠিতে উৎসাহিত হযে গ্রীস এশিয়। মাইনরে স্মার্না অধিকার করে নিল 
এবং এগ্রিয়ানোপোলে প্রবেশ করে এজিয়ানস, সাগরের দ্বীপগুলিকে গ্রাস 
করার জন্য সখুদ্র-উপকূলে ছডিয়ে পড়ল। 

এই সমস্ত ঘটন।, বিশেষ করে তুরস্কের খিলাফতের পতনের ফলে ভার- 
তের ১সলমানদের মনে দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়েছিল। 
এই সমস্যার প্রতিকারের জগ্ঠ ১৯১৯ সালে ভাসতের বিশিই মপলমান নেতা- 
দের নিয়ে খিপাফত কমিটি গঠিত হয। বোম্বাইয়ের শেঠ সোহানী এর 
সভাপতি এবং অন্তরীণ-বাস থেকে সদ্যমুক্ত শওকত আলী এর সম্পাদক 
নির্বাচিত হয়েছিল । ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে প্রথম খিলাফত 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী, 
মতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উপস্থিত ছিলেন । সন্মেলনের 
প্রথম দিনে সভাপতি ছিলেন মওলবী ফজলুল হক। দ্বিতীয় দিন গান্ধীজীকে 
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সভাপতির আসনে বসানো "হয়েছিল । গা্ীজী সেদিন তার সঙাপতির 
অভিভ ধণে বলেছিলেন যে, এই সমস্যার প্রতিকার করতে হলে সুসলমানদের 
বৃটশের বিরুদ্ধে অসহতযাগের প" 1 অবলম্বন করতে হবে । 

অতঃপর এই সমস্যা নিযে আলোচনার জন্তঠ অমৃতসরে কংগ্রেস ও 
খিলাফত কমিটি একত্রে মিলিত হয এবং পরস্পরের মধ্যে সৌহাদা / 
আলোচনা চলে। খিলাফত সম্মেলন ভারতের বড়লাট ও ইংল্যাগ্ডের 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য একটি ডেপুটেশন প্রেরণের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 

১৯২০ সালের ২"শে জানুযাবী তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খিলাফত 
কমিটির এক সভায় গান্ধশীজী অসহযোগ আন্দোলনের এক কর্ধন্ুচী প্রদান 
করেন । কয়েকদিন পরে মীরাটে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে এই কর্ধস্থচী 
সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মওলানা আবুল 
কালামের সভাপতিত্বে অন্রষ্ঠিত সম্মেলনে এই প্রস্তাব গহীত হয এবং খিলা- 
ফত দিবস উদধাপনের জন্ত একটি দিন ধার কর! হয। পরবতী কষেক 
মাসে সারা দেশে এ সম্পর্কে আরও অনেকগুলি সভ। অগ্ুষঠিত হয। ভার- 
তের বড়লাট ও ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীব নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ নিষ্মণ বলে 
প্রতিপন্ন হল। তখন খিলাফত সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারকে জানিয়ে 
দয়া হল যে, তাদের দাবী রণ করা শা হলে ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ 
আন্দোলন শুরু করা হবে । 

কিন্তু এই আন্দোলনকে সার্থক কবে ঠুলতে হলে খিলাফত কমিটি ও 
কংখ্রেসকে যুগ্ভাে আন্দোলনে নামা প্রয়োজন । ১৯২০ সালের ১৯০শে 
মে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ষিটির সঙ1ঘ এই বিষয়ট। নিয়ে 
আলোচনা! হল । অতঃপর এই উদ্দেশ্যে ৮ই সেপ্টেখর কলিকাতায় কংশ্রে- 
সের এক অধিবেশন অন্ুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন লাল! 
লাজপত রায় । এই সন্মেলনেও সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, অবশ্য স্বরাজ 
লাভের উদ্দেশ্টাকে এই প্রস্তাবের অস্তঙ করে নেওয়া হয়েছিল । 

১৯২১ সালের জুলাই মাসে কপাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে যে 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম চারটি ছিল তুরক্ষ 
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ও মুসলিম জগৎ সম্পকিত। শেষ ও পঞ্চম বিষয়টি ছিল ভারতের স্বাধীন 
রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্চ অসহযোগ আন্দোলনের সংকল্প । 


রাউলাট এ্যাক্ু 


খিলাফত সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি সমস্থা হিন্দু মুসলমান নিবিচারে 
সকল ভারতবাসীর মনে দারুণ বিক্ষোভের স্থ্টি করে চলেছিল । কুখ্যাত 
রাউলাট এযাক্ট এই বিক্ষোভের মূল কারণ । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারত 
এক নতুন পরিস্থিতির সম্মূখীন হয়েছিল। এদেশের লোক এ যুদ্ধে ধনবল 
ও লোকবল যুগিয়ে ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছিল । 
কাজেই যুদ্ধ জয়ের পর এর বিনিময়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার 
লাভ করবে, স্বাভাবিবভাবেই এটা তারা আশা করেছিল। কিন্তু সত্যি- 
কারের রাজনৈতিক অধিকার বলতে যা বোঝায়, তার কোন কিছুই তাদের 
দেয়৷ হয়নি । কাজেই ছুদিন আগে হোক আর পরে হোক, একটা বিদ্রোহ 
যে আসন্ন, সে বিষয়ে সরকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না । এতদিন 
যুদ্ধাবস্থায় রচিত ভারতরক্ষা আইনের সাহাযো বিদ্রোহের যে কোনো 
চৈষ্ঠাকে অঙ্ক,রে চূর্ণ করা গিয়েছে । কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতরক্ষার 
আইনকে আর বেশী দিন বাচিয়ে রাখা চলে না। সেক্ষেত্রে আগামী দিনের 
কঠিনতর পরিস্থিতিকে সাধারণ আইনের সাহায্যে সামলানো সম্ভব হবে 
না। কাজেই অবিলম্বে ভারতরক্ষা আইনের পরিবর্তে তদনুরূপ অথব। তার 
চেয়েও কঠোর কোনো আইন তৈরী করতে হবে। এ বিষয়ে তাদের মনে 
কোনে দ্বিধা হিল না। বিদ্রোহাত্মক কাধকলাপ দমন করার উদ্দেশ্যে 
আইন তৈরী করার জন্য পাচজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি আইন প্রণয়ন কমিটি 
গঠন করা হলো । ইংলগ্ডের হাইকোটের জজ মিঃ রাউলাট এই কমিটির 
প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর চারজনের মধো ছুই জন জজ এবং 
ছু'জন বেসরকারী লোক । ছু'জন জজের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন 
দেশীয় । বেসরকারী সভ্যদের মধ্যেও একজন ইংরেজ ও একজন দেশীয় 
লোককে গ্রহণ কর! হয়েছিল । 
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এই কমিটি পরিকল্পিত আইনটির জন্ঠ যে সমস্ত স্থপারিশ করলো, তাতে 
সারা দেশের লোক স্তস্তিত হয়ে গেল। প্রথমতঃ সরকারের বিকদ্ধে 
আপত্তিজনক কার্যকলাপের জন্ঠ সাধারণ আইনের ব্যবহার না ক'রে তাদের 
বিচার যথাসম্ভব দ্রত শেষ ক'রতে হবে। দ্বিতীযতঃ এই সমস্ত অপরাধের 
ক্ষেত্রে বিশেষ আর্দালত ক'রতে হবে । এবং সেই আদালতের প্রবত্ত রায়ের 
বিরু্ধে কোনো আপীল কর। চলবেনা । তৃতীয়ত এই সমস্ত মামলার প্রকাশ্যে 
বিচার কার্ধ চলবে না। সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধি প্রচলিত 
আছে, এই সমস্ত আসামী সে অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে । প্রাদেশিক 
সরকারগুলির হাতে খানা তল্লাশ, গ্রেফতার ও জামানত দাবী সম্পর্কে 
স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমত! প্রদান করা হলো । 

এদেশের লোক এটা কল্পনাও ক'রতে পারেনি । এক হাতে ১৯১৯ 
সালে মন্টেগো! চেমসফোর্ড রিফর্ন, অপর হাতে এই স্বেচ্ছাচারমূলক রাউলাট 
বিল। দ্বিতীধটর সামনে প্রথমট একট প্রহসনে পরিণত হয়ে গেল। 
দেশবাসী এট! নিঃশব্দে মেনে নিল না দেশের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত 
এর প্রতিবাদে সোচ্চার হযে উঠল । কিন্তু সার দেশেন এই প্রতিবাদ 
অগ্রাহ্য কর এই বিল আইন পরিষদে গুহীত হয়ে গেল এবং ১৯১৯ সালের 
মার্চ মাস থেকে তা কার্ধকর হযে চলল । 

এইভাবে বৃটিশ সরকার ঘৃমন্ত বিদ্রোহকে খেশচা মেরে জাগিয়ে তুলল । 
যারা সরকারের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো কথা বলেনি, এবার তারাও চুপ 
করে থাকতে পারলো না । বওলাটের কার্ধনিবাহক পরিষদের সভ্য শঙ্করন 
নায়াব এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানালেন । উদারটনতিক 
নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আইন পরিষদে এই বলে তার বক্তৃতা শেষ করলেন 
যে, আমি মনে করি, আমরা যদি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করি, 
তাহলে আমাদের গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে । মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান 
মিঃজিম্লাহ সেবিন আইন পরিষদের সভায় তার বক্ত.তায় বলেছিলেন, 
সরকারকে কোনোরকম ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, তাহলেও আমি 
এ কথাটাও বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে, এই বিল যদি আইনে 
পরিণত হয় তাহলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রাস্ত পর্ধস্ত এমন ব্যাপক 
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অসন্তোষ ও আন্দোলনের স্ষ্টি হবে, ইতিপুর্বে আপনারা আর কখনো যার 
পরিচয় পান নি। 

এই বিল আইনে পরিণত ইওয়াব পর মিঃ জিল্নাহ, মদনমোহন 
মালব্য, মাজহার উল হক এর প্রতিবাদে আইন পরিষদের সভ্য পদে ইস্তফা 
দান করেছিলেন । এই আইনের ধিরে সার! দেশ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে 
উঠলেও পাঞ্জাবের সাথে অন্য কোনে স্থানের তুলনা হয় না। যুদ্ধের 
সময় বহুক্ষেত্রে জোর করে পাঞ্জাৰ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল । 
এখান থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং ষাট হাজার অসামরিক লোককে যুদ্ধ ক্ষেএ্র 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । ফলে এই সমস্ত পরিবারে কাজ করার কোনো 
লোক ছিল না। কাজ করার লোকের অভাবে অনেক জমিতে কৃষির কাজ 
বন্ধ ছিল। ফলে অভাব, অসস্তোষ, টুরি ডাকাতি, লুটতরাজ এবং তাদের 
উপন্ন পুলিশী হামলা নিত্যনৈমিওিক ব্যাপার হয়ে চাড়িয়েছিল। বিদেশ 
থেকে বহু পাঞ্জাবী সরকার সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে 
এসেছিল। অরডিনান্স প্রয়োগ করে তাদের উপর বেপরোয়।ভাবে নিধাতম 
চালান হচ্ছিল । 


রাউলাট এ্যাতটেব বিধৃদ্ধে আন্দোলন 
রাউলাট এযাক্টের সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেব যে ভ"শিয়ারী দিয়েছিলেন, তা 
যে কতদুর সত/, বৃটিশ সবকারকে অল্পদিনের মধ্যেই তা মর্্নে মর্মে উপলব্ধি 
করতে হয়েছিল । পরাধীন ভারতে এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে সতা 
সত্যই তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল ন]। 
রাউলাট বিল আইনে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে সারা 
ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ 
দিয়ে চলেছিলেন। এই কুখাত আইনের বিরদ্ধে ১৯১৯ সালের ৩০শে 
মার্ট তারিখে সারা ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণ? করা হয়েছিল। অবশ্য পরে 
এই তারিখ্ট। পিছিয়ে ৬ই এপ্রিল হরতালের দিন ধার্য করা হয়েছিল । 
প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই বৃটিশ সরকারেব বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনে 
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শুরু । এই হরতালের আহ্বানে বিস্ময়কর সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। 
আন্দোলনের উদ্যোওারাও বোধ করি এই বিরাট সাফলোর কথা কল্পনা 
করতে পারেন নি। এই হরতাল প্রতিপালনের ব্যাপারে ভারতের প্রতিটি 
নগর এবং গ্রামাঞ্চলে নিজেরাই উদ্যোগী হযে এগিয়ে এসেছিল । সারা 
দেশের মানুষের এই মিলিত প্রচেষ্টা সমগ্র ক্রাতির মনে এক নূত্তন প্রাণশক্তি 
ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করলো । 

দিলীতে পুর্ন ব্যবস্থানুযায়ী ৩০শে মার্চ তারিখে হরতাল প্রতিপালিত 
হয়েছিল । এই প্রশ্বে হিন্দু ও খুসলয়ানের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না'। 
জাতি বর্ণ নিবিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ এই হরতালের শোভাযাঙ্রায় 
যোগ দিয়েছিল । একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা, মুসলমানের! তাদের 
উপাসনার স্থান জামে মসজিদ২এ সমবেত সসলমানদের সামনে বক্তৃতা 
দেওয়াব জনা আধ সমাজের নেতা স্বামী শ্রধানন্দকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
গিয়েছিল । রাজপথে বিরাট শোভাং এর মধ্যে হিন্দু-সসলমানের যে 
অভূতপূর্ব জ্রাত্তত্বের ভাব এবং জনতার মে উ-ত্তজনা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল 
তা সরকারী কর্তৃপক্ষের ছুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিন। বল প্রয়োগ 
ছাড়া এই পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার অস্ট কোন পঞ্চতি তাদের জান। 
ছিল না। পুলিশ শোভাযাত্রাকে বাধা দিয়ে দাড়াল এবং লাঠি ও গুলি 
চালিয়ে শোভাযাত্রাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইল । 

হরতালের দিন স্বপ্নং গান্ধীজী বোম্বাইতে উপস্থিত ছিলেন । চৌপা্ উর 
সমুদ্র উপকূল থেকে শোভাযাত্রা শুঞ্ করে সারা নগরের পথে পথে পরি- 
জমণ করল কিন্তু এখানে কেউ তাদের বাধা দেয়নি । কোন ছৃর্ধটনাও ঘটে 
নি। গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইড় সেদিন মসজিদ-এ চাড়িয়ে বঞ্জংতা 
দিয়েছিলেন । গান্বীজীর লেখা যে সমন্ত বই-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী 
কর। হয়েছিল, সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে প্রকাশ্য রাজপথে বইগুলি বিক্রি 
কর] হচ্ছিল । 

কিন্ত আহমেদাবাদ ও গুজরাটে সেদিন খুবই গোলমাল চলেছিল । 
তবে সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি ঘটলো পাঞ্জাবে । 

দিল্লীর দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে গাম্বীজী তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য 
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দিল্লীতে যাওয়ার উদ্যোগ করেছিলেন কিস্তু সরকারী কতৃপিক্ষের আদেশে 
তার দিল্লী যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল, ফলে তাকে বোন্বাইতে থেকে যেতে 
হলো । এদিকে গান্বীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই জনরবট1 চারদিকে 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল । এই জনরব দেশের লোকের মনে বিরাট 
বিক্ষোভের স্থষ্টি করলো । 

কিন্তু পাঞ্জাবের সঙ্গে অন্ত কোন প্রদেশের কোন রকম তুলন। চলে না। 
গত যুদ্ধের সাহায্যের জন্য পাঞ্জাবকে সবচেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে 
হয়েছে, সবচেয়ে বেশী ছ্ভাগ পোহাতে হয়েছে । তার উপর পাঞ্জাবের লাট 
মাইকেল ও'ডায়ারের কুশাসন ও অত্যাচারেব ফলে সেখানকার পরিস্তিণ্তি 
এক মারাত্মক অবস্থায গিযে পৌছেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই 
প্রদেশের আন্দোলন অন্যান প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও 
তীর রূশ ধাবণ কররছল। উত্তেঞ্সিত জনতার মারমুখী বিক্ষোভ ঢেখে 
সরকারী কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল 'এবং এখানে ওখানে ছু'পক্ষের 
মধ সংঘর্ধেব স্টি হুপছিল। পাঞ্জাবে দীর্ঘদিন থেকে কুঘি-সংকট চলে 
আসছিল। তার ফল সাবা প্রদেশে নানা রকম হাঙ্গামা ও গোলমাল 
বেধেই থাকত । এই অবস্থায মানুষের মন হতাশার শেষ পর্ধায়ে নেমে 
এ্সছিল। ঠিক এই সময় গান্ধীজীর আন্দোলনের এই আহ্বান সার 
পাঞ্জাব প্রদেশেব লোকেব মনে যেন বিছ্যাৎ-স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল । 

রাউলাট এাক্টের প্রতিবাদে পাঞাবের নানা স্থানে আগে থেকেই সভা 
সমিতি চলছিল । ৬ই এপ্রিল তারিখে প।হোর শহুরে ধিরাট সাফলোর 


সঙ্গে হরতাল উদযাপিত হলো । তার ফুল গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠলেন। 

১০ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের গুজব শোনার পর লাহোর 
শহরে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা করা হয়েছিল । পুলিশ এই শোভাযাহার 
উপর গুলি চালালো । তাছাড়া নানা স্থানে সভা ও জমায়েতের উপরেও 


গুলি চালানো হয়েছিল। এই ঘটনার পর তিনজন নেতার উপর বহিষ্কারের 
আদেশ জারী হলো । 


অনৃতসরের বিভিষীকাময় কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
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ইতিহাসে অবিশ্বরণীয় হয়ে আছে। এখানে ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই 
প্লাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে জনসভ!1 অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল । সরকারী আদেশে 
পাঞ্জাবে হ'জন বিখ্যাত নেতা সত্যপাল ও ডঃ সাইফৃদ্দিন কফিচলুর প্রকাশ্য 
জনসভায় বক্ত:তা দান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। 

৬ই এপ্রিল তারিখে অধ্বতসর শহরে পুর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়ে গেল £ 
কিন্ত সেদিন কোথাও কোন হাঙ্গামা বা শান্তিভঙ্গ হয় নি। প্রদেশের 
নেতাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে গান্ধীজী পাঞ্জাবে আসছিলেন । কিস্ত 
সরকারী আদেশে তাকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। ১০ই 
এপ্রিল তারিখে সত্যপাল ও ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলুর প্রতি অমৃতসর শহর 
থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হল । 

নেতাদের এই বহিষ্কারের আদেশে অমুতসর শহরের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল। এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে এক বিরাট জনতা ডেপুটি 
কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল । কিন্ত মিলিটারির লোকের তাদের 
বাধা দিল | উত্তেজিত জনতা এই বাধ! মানতে চাইল না। তখন অশ্বারোহী 
সৈম্কারা তাদের ওপর নিবিচারে গুলি চালাতে লাগল। ফলে সেখানে 
বহুলোক হতাহত হল । কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাতেও ভয় না পেয়ে মিলিটারির 
গুলির উত্তরে বৃষ্টিধারার মত টিল ছু'ডতে লাগল.। এইভাবে ছু'পক্ষের মধ্যে 
এক ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে চলল, যার মধ্য দিয়ে অগ্নিদাহ, লুটপাট ও বনু 
হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল । ১১ই এপ্রিল তারিখে, অমৃতসর শহরের শাসন- 
ভার মিলিটারী কতৃপিক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল এবং ব্রিগেডিয়ার ডায়ার 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । 

সাময়িক কতৃপক্ষ ১৩ই এপ্রিল তারিখে এহ ঘোবণা প্রচার করলেন যে 
অম্বতসর শহরে কোন সভা! বা শোভাযাত্রা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হবে। শহরের লোকেরা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞানাবার জন্তে ১৩ই এপ্রিল অপরাহু জালিয়নওয়ালাবাগে এক সভা 
আহ্বান করল। তাদের এই হ্ঃসাহস দেখে ডায়ার স্থির করলেন, তিনি 
এর উচিত শিক্ষা দেবেন, যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ দৃষ্টানম্তত্বরূপ কাজ করবে। 

জালিয়ানওয়ালাফাগ পার্কটি চারদিকে কয়েকটি বাড়ী দিয়ে। খেরাও 
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করা। শুধু একটি মাত্র প্রবেশ পথ । কিন্তু সেই সরু পথ দিয়ে কোনও 
সাজোয়া গাড়ী প্রবেশ করতে পারে না । যথাসময়ে ভায়ার তার সৈম্দল 
নিয়ে সেই প্রবেশ পথের সামনে উপস্থিত হলেন। পার্কের ভিতরে ফুড়ি- 
পঁচিশ হাজার লোক শাস্তভাবে তাদের নেতাদের বক্তংতা শুনছিলেন। 
ভায়ার কোন রকম হুশিয়ারী না দিয়েই তাদের ওপর গুলি চালানোর আদেশ 
দিলেন । গর্জে উঠল মেশিনগান, অবিরাম গুলিবর্ষণ চলল । পার্কের ভিতর 
অবরুদ্ধ হাজার হাঙ্জার লোক প্রাণ বাচাবার জন্য দিশাহার] হয়ে ছুটোছুটি 
করতে লাগল । গুলির আঘাতে শত শত লোক প্রাণ দিল, পায়ের তলায় 
চাপা পড়ে বহু লোক মারা গেল। চিৎকার ও আর্তনাদে চারদিক ছেয়ে 
গেল, কিন্তু তখনও গুলিবৃষ্টি চলেছে । সভার স্থানে হতাহতের দেহ স্ত.পিকৃত 
হয়ে উঠল। যতক্ষণ পর্ধস্ত গোলা-বারুদ ছিল, ততক্ষণ অবিরাম গুলি চলেছিল। 
তারপর আহত ও মুমুধুদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখে ভায়ার বিজয়ী বীরের 
মত সম্থানে ফিরে গেলেন। এই গুলিবধণের ফলে কত লোক হতাহত 
হয়েছিল, তার সঠিক হিসাব কোনদিন পাওয়। যাবে না। 

এই মিপ্নম হত্যাকাণ্ডের পর অমুতসর শহরে দু'মাসের জন্য কারফিউ 
জারি করা হল। তার চেয়ে মারাত্মক কথা, শহরে পানীয় জল ও বিদ্বাতের 
সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়। হয়েছিল। অতি সামান্ত অভিযোগেও লোকদের 
বেত ও চাবুক মার। হচ্ছিল। একট! গলিতে মিস, শেরউড নামী কোন 
একজন ইংরেজ মহিলা নাকি সাধারণের হাতে লাঞ্তিত হয়েছিলেন । সেই 
অপরাধে সেই গলি দিয়ে যার। চলাচল করত তাদের সবাইকে সার! পথ 
বুকে হেটে চলতে হত। এই উপলক্ষে সামরিক আইনের বলে বহু "লাককে 
স্রফতার কর] হয়েছিল । বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে তাদের মধ্যে বেশ 
কিছু সংখ্যক লোককে মৃত্যুদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ১৫ই 
এপ্রিল থেকে ২৯শে মে পর্যস্ত সামরিক শাসনের আমল টচলেছিল। এই 
সময় সার প্রদেশ জুড়ে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার এক বিভীষিকাময় রাজত্ব 
চলছিল । 
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আন্দোলনের প্রবাহ 


জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্ধর হত্যাকাণ্ড এবং সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশের উপর 
নির্মম অত্যাচার ও লাঞ্চন! সার ভারতের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের মনে 
তীব্র বিক্ষোভের স্থ্টি করে তুলল । খিলাফতের প্রশ্ন ভারতের মুসলমানদের 
মনে যে ক্রমবর্ধমান অসস্ভোধের আগুন জাগিয়ে তুলছিল, পাঞ্জাবের ঘটনা- 
বলীর ফলে তার উপর যেন ঘুতাহুতি পড়ল । খিলাফতের সংকট সমাধানের 
জন্য গান্বীজী ভারতের মুসলমানদের সামনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । মুসলমানদের এই ন্যায়সঙ্গত 
আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য এবং তার সঙ্গে শরীক হওয়ার জন্য তিনি 
ভারতের হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে 
খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিয়েছিল । ১৯২০ 
সালে ৯ই জুন তারিখে এলাহারাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় খিলাফত কমিটি 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য চার পর্যায়ের এক কর্মস্চী প্রণয়ন করল । 
প্রথমত, সরকারী উপাধি বর্জন ও অবৈতনিক সরকারী পদে ইস্তফ! ৷ দ্বিতীয়ত, 
সরকারের বেসামরিক চাকুরী থেকে পদত্যাগ । তৃতীয়ত, পুলিশ ও সৈন্য 
বিভাগের কাজ থেকে পদত্যাগ । চতুর্থত, ট্যাক্স দান বন্ধ করে দেওয়। । 


আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলার জন্য গান্ধীজী, মৌলানা 
মহম্মদ আলী, শওকত আলী এবং অন্যান্থ বিশিষ্ট হিন্দু মুসলমান নেতারা 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার 
করে চলেছিলেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেঘর মাসে লালা লাজপৎ রায়ের 
সভাপতিত্বে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের 
এক বিশেষ অধিধেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই অধিবেশনে খিলাফত সমস ঢা 
ও পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংসা ও অসহযোগ 
আন্দোলন করার জন্য গান্ধীজী এক প্রস্তাব আনলেন । বিস্তারিতভাবে 
আলোচনার পর এই প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হয়েছিল । এই 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যারা ভোট দিয়েছিল, জিন্নাহ তাদের অন্কতম | ডিসেম্বর 
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মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ১৫শ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গান্ধীজীর 
সেই প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়ে গেল। কলিকাতার অধিবেশনে 
যার! এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবার তারাও এর পক্ষে ভোট দিলেন, 
একমাত্র জিন্নাহ সাহেব সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন । 

জামায়েত উলেম! হিন্দের নয়শ' জন বিশিষ্ট উলেমা কংগ্রেসের এই 
প্রপ্তাবকে সমর্থন করে মুসলমানদের জন্য এক ফতোয়া জারি করলেন । এই 
ফতোয়ার মধ্য দিয়ে তার! নির্বাচন বর্জন, সরকারী স্কুল, কলেজ ও আদালত 
বর্জন এবং সরকারী উপাধি বর্জনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন | 

কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি পাঞ্জাবের বর্বরতার প্রতিধিধান, খিলাফত 
সমস্যার স্থ-সমাধান এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠ।, আন্দোলনের এই তিনটি প্রশ্নে এক- 
মত হয়েছিল। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির এই মিলিত আহ্বান ভারতের 
হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। অতীতে বা 
ভবিষ্যতে ভারতের এই ছুই সম্প্রদায় মিলিত আন্দোলনের ডাকে আর কোন 
দিন এমনভাবে সাড়া দেয় নি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সার্থক ফলপ্রস্থ বলে 
মনে হলেও আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতি ও ধর্সান্ধতার এই মিশ্রণ কোন 
স্থায়ী সুফল স্থ্টি করতে পারে নি, বরঞ্চ পরবর্তীকালে তার বিপরীত প্রতি- 
ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ হযে উঠেছিল। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতি- 
হাসে এটাই সবচেষে বড় হুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা থেকে 
শেষ পর্ধস্ত আন্দোলন কখনই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পারে নি। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর তার বিপরীত প্রতি - 
ক্রিয়৷ মর্নাস্তিকভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উসেছিল । 

অতঃপর স্বরাজ ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতব্যাপী এক 
ব্যাপক আন্দোলন শুক হযে গেল । এই আন্দোলন ১৯২১ সালে অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন নামে সুপরিচিত । গান্ধীজীর নেহ্ত্বে সারা ভারতের 
হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে এই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল । সে এক 
অভূতপূর্ব দৃশ্য । এই আন্দোলনের আহবানে দেশের মান্য যে এমনভাষে 
সাড়া দেবে, আন্দোলনের শেতারাও বোধ করি সে কথা কল্পনা করতে পারেন 
নি। কঠিন ছঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের মহিমায় এই আন্দোলন মহিয1ধিত 
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হয়ে আছে । ইতিহাস তার স্মৃতিকে কতটুকুই ব৷ ধরে রাঁখতে পেরেছে । 

সার। ভারতের হিন্দু, মুসলমানদের এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 
ছয়টি কর্মসুচী অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল -_-১. আইনজীবীদের 
আর্দালত বর্জন করতে হবে এবং তার পরিবর্তে শালিসির মারফত বিচার 
ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। ২. সরকারী অথবা সরকারী সাহায্য 
প্রাপ্ত স্কুল ও কলেজ বর্জন ও জাতীয় শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা । ৩. কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা । ৪. সরকারী 
খেতাব ও অন্ভান্ত সম্মানসূচক পুরস্কার বর্জন করা এবং কোন রকম সরকারী 
অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া । ৫. বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী শিল্প 
বিশেষ করে খদর শিল্পের উন্নতি সাধন । ৬, মদ্যপান বর্জন। 

এই আন্দোলনের আহ্বানে ভারতের কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানের 
মলে অভূ্তপুর্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল । মতিলাল নেহরু, সি.আর, দাশ, 
রাজেন্দ্প্রসাদ ও রাজাগোপালাচারির মত বিশিঃ& আইনজীবীরা আদালত 
বর্জন করে রাজপথে সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। হাজার হাজার ছাত্র 
ক্চুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করল। 
সার! ভারতে সধত্র বু জাতীয় বিষ্ভায়তন গড়ে উঠেছিল। সরকার ক্ষিপ্ত 
হয়ে হাজার হাজার অহিংস সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে জেলখানা পুর্ণ করে 
তুলছিল, শেষকালে তাদের জেলখানায় স্থান দেওয়া কঠিন হয়ে ঈাড়াল। 

গাস্ধীজী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই কর্মস্থগীকে ষোল আনায় পূর্ণ করতে 
পারলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করা সর্ভব হবে । এই কর্ণসুচীকে 
ঘোল আনায় পুর্ণ করার চিন্তাটা নিতাস্তই অবাস্তব কল্পনা । তাছাড়া! 
স্বরাজ বন্তটি যেকি, তার প্রন্কৃত ব্যাখ্যাটাও তার কাছ থেকে কখনও 
পাওয়] যায়নি । দেশের মানুষ কিন্তু স্বরাজ বলতে স্বাধীনতাকে বুঝে ছিল। 
কিন্তু আন্দোলনের ফলাফল যাই হোক না কেন, এই অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন ভারত ও ইংলণ্ডে সবসাধারণের মনে এক বিপুল আলোড়নের 
সি করে তুলেছিল। ব্যাপকভাবে বিলাতী বস্ত্র বর্জনের ফলেই ইংলগ্ের 
ম্বানচেসটার ও ল্যাংকাসায়ারের বস্ত্র শিল্প প্রচণ্ভাবে থা খেয়েছিল। এই 
বর্জন আন্দোলন যে কতবড় অস্ত্র, এ কথা বুঝতে কারে বাকি ছিল না। 
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হজরত আন্দোলন 


এই প্রসঙ্গে এই আন্দোলনের একটি উপেক্ষিত অধ্যায় সম্পর্কে একটু 
আলোকপাত করা দরকার । ১৯২০ সালের জুন মাসে লক্ষৌোর আবছুল 
বারি এক ফতোয়া জারি করলেন যে, ভারত দার-উল-হরব অর্থাৎ যুদ্ধেরত 
দেশ। এখানকার খুসলমানদেব স্বাধীনতা লাভের জন্য জেহাদ অর্থাৎ 
ধর্মযুদ্ধে ঝণাপিয়ে পড়া অবশ্য কর্তব্য । যদি তার প্রবল পরাক্রমশালী 
বুটিশ সরকারের মোকাবিল। করতে সমর্থ না হয়, তবে তারা যেন এদেশ 
থেকে হিজরত করে বাইরে চলে যায় এবং বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর 
সাহায্য নিষে বুটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে । অন্ঠান্ত বিশিষ্ট মওলানারাও 
এই ফতোয়ায় তাদের সাড়! দিয়েছিলেন । 


বল। বাছুল্য এই ফতোয়ার পরিকল্পনার মধ্যে আবছুল বারির নিজন্ব 
কোন কৃতিত্ব নাই । আমর] ইতিগুর্বে (স্বাধীনতা সংগ্রামের সুচনা ) অধ্যায়ে 
দেখেছি যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, র পুর ও শিষ্য আবছুল আজিজ ভারতের 
ইসলমানদের উদ্দেশ্য করে যে ফতোয়া! জারি করেছিলেন, এটা তারই 
প্রতিলিপি মাও । আবছুল বারির এই ফতোয়। জারি করার ফলে ভারতের 
কয়েকটি অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার স্থষ্টি হয়েছিল । 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ এই অকল্পনীয় উন্মাদনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। 


এই ফতোয়ার নির্দেশকে মান্য করে শুধুমাত্র সিদ্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ থেকে প্রা ১৮১০০০ মুসলমান তাদের ঘরবাড়ী, পরিবার 
পরিজনদের মায় ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যো* দের জন্য দেশ থেকে 
হিজরত করে বাইরে চলে গিয়েছিল । তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল খুবই 
সীমাবদ্ধ । বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাও তাদের ছিল না। তারা আশা 
করেছিল, বাইরের মসলমান রাষ্ট্রগুলো তাদের সাহায্য ফরতে সাগ্রহে এগিয়ে 
আসবে। কিন্তু ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানে যাওয়ার পর তাদের এই স্রান্ত 
ধারণা শুর হমে গেল। অবশেষে অবর্ণনীয় হঃখ ছর্দশা ভোগের পর তাদের 
ব্যর্থকাম হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল । তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের 
তিটে-মাটি বিক্রি করে চলে গিয়েছিল । কাজেই দেশে ফিরে এসেও ডাদের 
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ছার সীমা ছিল না। তাদের এই হিজরতের আন্দোলন মহাজের 
আন্দোলন নামে পরিচিত । 

সীমান্ত প্রদেশের বাদশ। খান নামে সুপরিচিত আবহুল গফ.ফার খানও 
এই আন্দোলনে দেশ ছেড়ে কাবুলে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু তরুণ গফ্‌.ফার 
থান তখনও রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন নি. মুলত: ধর্মীয় ভাবাবেগ 
দ্বার] উদ্বদ্ধ হয়ে তিনি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তার আত্ম- 
জীবনীতে তিনি সেই হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছুঃখ হূর্দশা ও 
আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করেছেন । তাদের এই প্রচেষ্টা আজ আমাদের 
কাছে হাস্যকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাদের স্বদেশন্রীতি, 
সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে ছোট করে দেখার কোনই কারণ নেই। ছঃখের 
বিষয়, ভারতের কি মুসলমান কি হিন্দু খুব কম লোকই এই মহাজের আন্দো- 
লনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত। 


মোপলা বিদ্রোহ 
মোপল। বিদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলনের এক বীরত্বপুর্ণ এবং বিয়োগাত্বক 
করুণ অধ্যায়। যারা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচন।] করেছেন, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোপল। বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আখ্য? 
দিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন । কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা কি তাই? এই- 
টাই কি মোপল। বিদ্রোহের যথার্থ স্বরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 
মোপলাদের ইতিহাসট1 ভালভাবে জানা দরকার । 

প্রায় হাজার বছর আগে এই মোপলাদের পুর্পুরুষর৷ আরব দেশ ত্যাগ 
করে ভারতের কেরালা প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এ যুগের 
মোপলাদের অধিকাংশই দরিদ্র চাষী, অল্প সংখ্যক লোক ছোটখাট ব্যবসা 
করে পেট চালায়। এই দরিদ্র মোপল৷ চাষীদের নিজস্ব জমি বলতে কিছুই 
ছিল না, এরা কেরালার ভূম্বামীদের জমিতে কাজ করত। তাদের অসহায়- 
তার স্থষোগ নিয়ে সেই তুস্বামীরা তাদের উপর নিষ্ঠুর শোষণ চালিয়ে নিজে- 
দের সম্পদের প্ুহাড় গড়ে তুলত। যুগের পর যুগ ধরে এই রীতিই চলে 
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আসছিল। তাদের এই শোষণ ও অত্যাচারের কথা সরকারী কর্মচারীদের 
অজান! ছিল না, কিন্তু বুটিশ সরকার চিরদিন এই ভূম্বামীদের পক্ষ সমর্থন 
করে এসেছে । কেননা এই ভূম্বামীরাই ছিল তাদের শাসন ব্যবস্থার স্তস্ত- 
স্ব্ধূপ। কোন কোন সহাদয় সরকারী কর্মচারী এদের এই অত্যাচারের কথা 
এবং এর আশঙ্কাজনক পরিণতির সম্তাবন। সম্পর্কে উদ্ধ'তন কতৃপিক্ষের কাছে 
জানিয়ে ছিলেন । কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নি। 

এই অসহায় মোপলা চাষীর! যুগের পর যুগ ধরে এইভাবে পড়ে পড়ে 
মার খেয়েছে । কিন্তু অবস্থা যখন সহ্যের সীম। ছাড়িয়ে যেত, তখন এরাও 
মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে এর বিক্ুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইত । এই বিদ্রোহ 
করার ন্যায্য অধিকার তাদের ছিল, কিন্তু এই বিদ্রোহকে সুসংগঠিত রূপ 
দেবে, এমন নেতৃত্ব তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নি। মোপলার! ধর্মে 
মুসলমান । থঙ্গল নামে অভিহিত কাজি বা মৌলবীর। ছিল এদের ধর্মীয় 
নেতা । নেতা বলতে তার] তাদেরই জানত। এই থঙ্গলদের নেতৃত্বে তার৷ 
মাঝে মাঝে এই অত্যাচারী ভূত্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত । কেরলের 
মালাবারে মোপলা অধুযযিত অঞ্চলে এমন বহু ছোট ছোট বিদ্রোহ ঘটে 
গেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এদের হাতে ছু'চারজন ভূম্বামীকে প্রাণ দিতে 
হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তূম্বামীর৷ সশস্ত্র পুলিশের সহায়তায় এই খণ্ড খণ্ড 
বিদ্রোহগুলিকে চূর্ণ করে দিয়েছে । 

থঙ্গলদের নেতুত্বে এই বিদ্রোহ এক অস্ত্ুত আত্মঘাতী রূপ নিয়েছিল। 
থঙ্গলদের ডাকে এই দরিদ্র, অজ্ঞ ও ধর্নোন্মাদ হুর্ভাগা মানুষগুলির মধ্য থেকে 
২০ থেকে ৩০ জনের মত এক একটি দল ধর্নযুদ্দের শপথ নিয়ে অত্যাচারী 
ভূষ্বামীদের উপর আক্রমণ চালাত । লাঠি, বর্শা, তরোয়াল ইত্যাদি সাধারণ 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই এরা লড়াইয়ে নামত। এই অস্ত্র নিয়েই তাদের পুলিশের 
রাইফেলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হত। এ এক বিচিত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধের 
পরিণতি কি হতে পারে, তা সহজেই অন্নমান করা যায়। সেই ধর্মযুদ্ধের 
যোদ্ধার! পুলিশের গুলিবর্ষণ সত্তেও পুষ্ঠভঙ্গ দিত না বা আত্মসমর্পণ করত না, 
আমরণ তাদের লড়াই চালিয়ে যেত। 

মোপলারা মুসলমান আর ভুব্ষামীর। সবাই হিন্দু। কাজেই এই সংঘর্ষ- 
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গুলি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হিসাবেই প্রচারিত হয়ে আসছিল। কিন্ত যে সমস্ত 
অভিজ্ঞ সরকারী কর্ণচারী এর প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে এগুলি শ্রেণী 
গ্রামেরই বিকৃত রূপ। প্রকৃত নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাবের ফলে এই 
ম্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ প্রচেষ্টা আত্মঘাতী সংঘর্ষে পরিণত হয়ে চলেছিল । 
দীর্ঘকাল ধরে মোপলা চাষীদের মধ্যে এই অসস্তোষ ও বিক্ষোভের চাপ। 
আগুন ধূমায়িত হয়ে চলেছিল । ১৯২১ জালের ফেব্রুয়ারী মাসে খিলাফত 
ও স্বরাজ লাভের আন্দোলনের প্রচার বাণী তাদের কাছেও এসে পৌছাল। 
আন্দোলনের প্রচারকদের মধ্যে হিন্দ্ু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
ছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাদের মধে] ২ জন হিন্দু. ও ২ জন মুসল- 
মানকে গ্রেফতার করা হল। এখান থেকেই মোপল। জাতির ইতিহাসে এক 
নুতন অধ্যায়ের সুচনা হল। গ্রেফতারের ফলে সাধারণের মধ্যে দারুণ 
উত্তেজন! ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল । এর প্তিবাদে স্থানে স্থানে প্রতিবাদ 
সভ1 অনুষ্ঠিত হতে লাগল। জনতার এই বিক্ষোভ শাস্তি-শুঙ্খলার বিশ্ব 


ঘটাতে পারে, এই আশঙ্কায় সরকার এই আন্দোলনকে কঠিন হস্তে দমন করে 
দিতে চাইল । 

সরকারের এই আক্রমণ মোপলার। শিঃশব্দে মাথা পেতে নিল না। 
তারা পুলিশের বন্দুক ও রাইফেলের বিরুদ্ধে বর্শা ও বল্পম নিয়ে পাশ্টা 
আক্রমণ চালাল। কিন্ত এবার আর আগেকার দিনের মত খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন 
লড়াই নয়, সারা ভারতবাাপী বুটিশ বিরোধী আন্দোলনের আহ্বান তাদের 
মধ্যে এক নৃতন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। তার পঙ্গে খিলাফতের ধর্মীয় 
প্রেরণাও কাজ করে চলেছিল। হাজার হাজ্জার মোপল1 এই সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পড়ল । প্রবলতর সরকারী শর্জির বিরুদ্ধে জনতার এই সংশ্রাম 
স্বাভাবিকভাবেই গেরিলা! ধুদ্ধের ঈ্প নিয়েছিল। অহিংসার আদর্শের 
তাৎপর্য বোঝার মত শক্তি তাদের ছিল না। তারা পুলিশ ও সরকারী 
কর্মচারীদের উপর হিংসাত্ক আক্রমণ চালাল, কিছু কিছু হিচ্দুও তাদের 
এই আক্রমণের শিকার হয়েছিল। সরকারের কাছে এটা একটা অকল্পনীয় 
ব্যাপার, সমগ্র শাসন-বাজস্থা কিছুকালের জস্ত স্ব হয়ে পড়েছিল। | 
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অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জঙ্ত সরকারকে সৈগ্ক বাহিনী তলব 
করতে হল। বিদ্রোহকে নিঃশেষে দমন করে দেয়ার জঙ্চ কঠোর ব্যবস্থা? 
গ্রহণ কর] হয়েছিল, অক্ট্রোবর মাসের মাঝামাঝি সমগ্র অঞ্চলে সামরিক 
আইন জারী হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্বেও এই স্বতঃক্ষ,ত বিক্ষোভকে 
সহজে দমন করা সম্ভব হয়নি । শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পুরো 
একটি বছর কেটে গিয়েছিল । 

এই বিদ্রোহের পিছনকার মূল কারণ কি, সরকারী মহলেও সে সম্পর্কে 
মতধিরোধ ছিল। দরিদ্র মোপল! কুষকদের উপর দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থ- 
নৈতিক শোষণ চলে আসছিল, সেটা যে এর একট। কারণ, সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ ছিল না। তবে সরকারের অভিমতে সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের 
যে উত্তেজনা এর জন্য মুলত দায়ী পুলিশের অত্যাচার, নেতাদের গ্রেফতার, 
রাজা গোপালাচারী ও ইয়াকুব হাসানের মত নেতাদের এই অঞ্চলে প্রবেশ 
নিবিদ্ধ করে দেয়া! তদুপরি খেলাফত আন্দোলনের ধর্মীয় উন্মাদনা এই 
উত্তেজনাকে আরো ব্যাপক ও গভীর করে তুলেছিল । 

বিচ্ষু জনতা উত্তেজনার মুহুর্তে যে হিংসাত্মক কার্য করেছিল, স্ুুসভ্য 
সরকারের ববর অত্যাচার তার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেল। নেপাল, গাড়ো" 
য়াল ও বার্না থেকে সৈম্ঠদের আনা হয়েছিল। এই অঞ্চলের মানুষ 
তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কাজেই তাদের মনে বিদ্রোহীদের প্রতি 
সহানুভূতি বা মায়।-মমতার লেশমাণ্ত ছিল না। বিদ্রোহীদের মধ্যে 
২২২৬ জন লোক প্রাণ দিয়েছিল, ১৬১৫ জন লোক আহত হয়েছিল! 
তাছাড়া ৫৬৮৮ জন বিদ্রোহীকে গ্রেষঙ।গ কর। হয়েছিল এবং ৩৮,২৫৬ 
জন আত্মসমর্পণ করেছিল । 

কিন্তু সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে এই যে, ১৫০ জন বন্দীকে একটি 
মালগাড়ীর ওয়াগনে ভি করে কালিকট থেকে মাদ্রাজে পাঠানে। হয়ে- 
ছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের অগ্নিদাহে এই মালগাড়ী ধীরগতিতে এগিয়ে 
চলেছিল, এই গাড়ী যখন মাদ্রাজে এসে পৌঁছল, তখন সেই ওয়াগনটি খুলে 
দেখ! গেল, আটক বন্দীদের মধ্যে ৬৬ জন ইতিপূর্বেই প্রাণ হারিয়েছেন। 
অবশি্ যারা, তাদের অবস্থাও ঘূর্দশার চরম সীমায় এসে পৌছেছে । 
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এ এক বিশ্ময়কর কথা, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী পৃথিবী 
লোকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে । পুথিবীর কথা কেন, আমাদের 
দেশের ক'জন লোকই বা এর খবর রাখে ! বন্দী মোপলাদের মধো বছ 
লোককে আন্নামানে পাঠান হয়েছিল, তাদের বংশধরর1 আজো আন্দামালের 
অধিবাসী হয়ে আছে । 


আন্দোলন প্রত্যাহার এবং প্রাতান্রিয়। 


সরকার খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে চুর্ণ করে দেওয়ার দ্ষন্তা কঠোর 
দমননীতি প্রয়োগ করে চলেছিল। কিন্তু তা সত্তেও আন্দোলন স্তিমিত 
হওয়া দুরে থাক, তা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠছিল। 
সরকারের নিবিচার দমননীতির প্রতিবাদে গাস্ধীজী বাদৌলীতে আইন 
অমান্ত আন্দোলন শুরু করেছিলেন । ঠিক এই সময় এক মহা বিপর্যয় ঘটল। 
জনগণের উত্তেজনা ও বিক্ষোভের উত্তাপ কোন মাত্রায় গিয়ে পৌছেছিল, 
এই ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাট1 ঘটেছিল, ১৯২২ 
সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরি- 
চৌরা শহরে । এই শহরে একটা শোভাযাঞ্ডার সঙ্গে একদল পুলিশের 
সংঘর্ষ ঘটেছিল। ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা! করার জন্য 
পুলিশ শেষ পর্ধস্ত থানার মধ্য গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। জনতা তাতেও 
নিবৃত্ত না হয়ে আগুন লাগিয়ে সেই থানা ভস্মসাৎ করে দিল। থানার 
মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নি। 
অহিংসার নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান গান্ধীজীর মনে এই ঘটন। এক গভীর 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তিনি অবিলম্বে তার নির্দেশ অষ্টুসারে পরিচালিত 
অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নেবেন বলে স্থির করলেন। কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সভায় ত্কার এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল, কিন্ত কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে সকলেই যে এ বিষয়ে একমত ছিলেন তা নয় । কারাগারের 
ভিত্তর থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ক্রুদ্ধ 
হয়ে এই প্রস্থ্াবের প্রতিবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহার 
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করে নেয়ার এই প্রস্তাবের পরিণতি হিসাবে পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতার' 
ছইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । খিলাফত আন্দোলনের নেতারাও 
অনুরূপভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । তাদের মধ্যে একদল অসহযোগ 
আন্দোলন এবং গাঙ্ীজীর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলে সরকারের অনুগ্রহ 
লাভের আশায় ঝুঁকে পড়ল। অপরদল গান্ধীজীর নেতৃত্বকে মান্ত কৰে 
চলল। 

এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে সায়া দেশের লোকের 
মন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। আন্দোলন থেমে গেল বটে, কিস্তু ঘটনা 
প্রবাহের গতি সেখানেই থেমে গেল না। এই হতাশ ও পরাজিত 
মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের হুল স্থানগুলি নগ্রভাবে প্রকট 
হয়ে উঠল। খেলাফত আন্দোলন মূলত ধর্মীয় আন্দোলন। গাক্ষীজীও 
বছ সমস্যাকে ধর্ীয় দৃষ্টি নিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধর্ম ও পাজ- 
নীতির এই জগাখিচুড়ি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরম হুবলতা । 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সত্যটি বারবার প্রমাণিত হয়েছে, জাতীয় 
আন্দোলনের এই অধ্যায়েও এই সত্যটি বড় কঠিনভাবে প্রকট হয়ে উঠল। 
আন্দোলন ও জাতীয় এক্যে আস্থা হারিয়ে ফেলার ফলে সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো । 
এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে ছুটি ঘটনার উল্লেখ কর যাচ্ছে । ভারতের বিখ্যাত 
বামপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় এ সময় কংগ্রেস ছেড়ে হিন্দু মহাসভায় 
যোগ দিয়েছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ডঃ 
সাইফুদ্দিন কিচলু সাময়িকভাবে হলেও রাজনীতির পথ পরিত্যাগ ' করে 
আর্জিম ও তবলিগের কাজ আত্মনিয়োগ করেছিলেন । সাম্প্রদায়িতার বিষ- 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনকে জর্জরিত করে তুলেছিল, 
তারই পরিণতি হিসেবে অভূতপূর্ব মিলিত আন্দোলনের পরক্ষণেই দেশের 
হ্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাদের কুৎসিত ও ভয়াবহ ব্ূপ 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল । 
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মওলানা মহম্মদ আলী 


মওলান। মহম্মদ আলী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সর্বভারতীয় নেতা 
হিসাবে সু-পরিচিত। একথা সত্য যে, প্রধানতঃ ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের উপসংহারে তুরস্কে খিলাফত এর পতনের ফলে সারা ভারত- 
ব্যাপী যে খিলাফত আন্দোলন শুক্লু হয়েছিল, মওলানা মহম্মদ আলীকে 
তার অগ্রনায়ক বলা চলে। ১৯২১ সালে খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেস 
সম্মিলিতভাবে বৃটশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল । সে সময় তিনি 
একই সঙ্গে খিলাফত কমিটি ও বংগ্রেসের নেতা হিসাবে স্ুপরিচিত 
ছিলেন। এই আন্দোলনে ভারতের খুসলমানদের উপর তার অসামান্য 
প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পথ ধেকে দুগ্নে সরে গেলেও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে 
তার ভূমিক। বিশেষভাবে ম্মরণীয় | 

মওলানা মহম্মদ আলী ১৮৭৮ সালে দেশীয় রাজ্য সামপুরে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৬ 
সালে তিনি এপাহাবাদ বিশ্ববির্যালয় থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন । 
এই পরীক্ষায় তিনি সার! প্রদেশে সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন । 
ধি. এ, পাশ করার পর তিনি আই. সি. এস. পড়ার জন্য লগুনে গিয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু এই পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নি। এরপর তিনি 
পুনরায় লগডুনে যান এবং অনাস” নিয়ে বি* এ" পাশ করেন । 

লগুম থেকে ফিরে এসে তিনি রামপুর স্টেটের চীফ এডুকেশন অফিসারের 
পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না 
পেরে তিনি কিছুদিন বাদেই সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ভার বড় ভাই শওকত 
আলীর কাছে চলে গেলেন। শওকত আলী সে সময় সরকারী আফিম 


বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । মওলানা মহম্মদ আলীর 
বেকার জীবনের ছুট বছর তার আশ্রয়েই কাটল। শওকত আলী তার 
ভাইকে সকল বিষয়েই সাহায্য করে এসেছেন । পরধতীকালে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তার সহকর্মী | 

এরপর তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবগারী বিভাগে চাকুরী নিলেন । 
এখানকার কাজেই তিনি সর্বপ্রথম তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরে- 
ছিলেন। কিন্তু খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ সফল করা সত্বেও এক বিশেষ 
কারণে তিনি সেই কাজে সাত বছরের বেশী টিকে থাকতে পারেনমি । এই 
চাকুরীতে ঢোকার কয়েক বছর পর থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্তিকায় প্রবন্ধ লিখে 
আসছিলেন । এই সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ করে বোম্বাইয়ের “টাইমস অব 
ইণ্ডিয়ায়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল । ভবিষ্যতে তিনি যে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করবেন এই €লখাগুলোর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পাওয়। গিয়ে- 
ছিল। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। 

এই সমস্ত লেখায় তিনি নিভীঁকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা 
করতেন। ব্যাপারট। বরোদ! রাজ্যের সরকারের পক্ষে খুবই অস্ুবিধাজনক 
হয়ে দাড়িয়েছিল। শেষ পর্যস্ত ভারা বাধ্য হয়ে তার প্রতি এই নির্দেশ 
দিলেন যে, তার লেখাগুলি কাগজে পাঠাবার আগে সেগুলি প্রকাশযোগ্য 
কিনা তা স্থির করার জন্ স্থানীয় সরকারকে দেখিয়ে নিতে হবে । তেজন্বী 
মহম্মদ আলী এই শর্তে রাজী হলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পদত্যাগ-পঞ্জ 
দাখিল করলেন। কিন্তু বরোদ] সরকার তার 'ণই পদত্যাগ-পঞ্র গ্রহণ 
না করে এ সম্পর্কে পুনধিবেচনার উদ্দেশ্যে তাকে ছুই বছরের জন্য বিনা 
বেতনে ছুটি দিলেন । মওলানা মহম্মদ আলী কিন্তু তার সংকল্পে দৃঢ় রইলেন । 
এই সময় আরও কয়েকটি দেশীয় রাজা তার কাছে চাকুরীর প্রস্তাথ পাঠিয়ে” 
ছিল। ফিপ্ত তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী ন। হয়ে সাংবাদিকতাকে ভার পেশা 
হিসাবে গ্রহণ করলেন । 

অনেকদিন থেকেই তিনি যে স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, এবার তা! বাস্তবে 
রূপ নিল। ১৯১১ সালে তিনি কলকাতা থেকে “সাপ্তাহিক কমরেড 
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পঠ্িক1 প্রকাশ করলেন। এই সাপ্তাহিক কমরেড উচ্চশ্রেণীর পঞ্জিকা 
হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল । এর মধ্য দিয়ে মওলানা মহম্মদ আলী 
সাংবাদিক হিসাবে স্থু-প্রতিত্িত হলেন । এর এক বছর বাদেই ১৯১২ সালের 
অক্টোবর মাসে “সান্তাহিক কমরেড" “দৈনিক কমরেড'-এর রূপ নিয়ে দিলী 
থেকে আত্মপ্রকাশ করল। কমরেড ধতদিন পর্ধস্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
হচ্ছিল ততর্দিন তার কারে! বিরুদ্ধে কোনও রকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা ছিল 
না। কিন্তু এবার বৃটিশ সরকার স্তার আক্রমণের মুল লক্ষ্য হয়ে দাড়ালো । 
বৃটিশ প্রকার যতদিন মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে তুরস্কের বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
আক্রমণমূলক কার্ধকলাপ চালিয়ে আসছিল, দৈনিক কমরেড তার সম্পাদকীয় 
ও অন্ঠান্ত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তার তীব্র প্রতিধাদ চালিয়ে যেতে লাগল । 

ভারত সত্রকার ১৯১৫ সালে ভারতীয় প্রেস আ্যাক্ট অনুসারে এই পঞ্ডি- 
কাটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। ১৯২৪ সালে এই পঞ্রিকাটিকে 
আবার প্রকাশ কর হয়েছিল। কিন্তু মওলানা মহম্মদ আলী তার ভগ্র- 
স্বাস্থ্যের জন্য এবং নানা রূপ রাজনৈতিক কার্ধকলাপে জড়িত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন বলে এই পঞ্তরিকাটি পরিচালনার ক্ষেঙে দৃষ্টি দিতে পারতেন না। 
তার পরিবর্তে কাজ করার মত উপবুক্ত সহকারী সম্পাদকও ছিল ন1। 
ফলে এই নতুন পর্ধায়ের দৈনিক কমরেড পত্রিক। ত্বই বছরের বেশী টিকে 
থাকতে পারে নি। 

দিল্লীতে চলে আসার পর ১৯১৩ সালে তিনি দৈনিক কমরেডের পাশা- 
পাশি “হামদর্দ' নামে একটি উদ” পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন । ইংরেজী 
পঞ্জিকাটির মত এই উট পন্রিকাটিও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল 'এবং 
তার চাহিদাও ছিল প্রচুর । কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধকতার দরুণ “হামদর্দ' 
পত্রিকাটিকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। ১৯১৩ সাল থেকে 
১৯২৯ সাল পর্ষস্ত এই পত্রিকাটি মাঝে মাঝে অ-নিয়যিতভাবে প্রকাশিত 
হয়ে চলেছিল । 

মওলান! মহম্মদ আলী তার জ্বালাময়ী লেখনী ও বক্তততার মধ্য দিয়ে 
বটিশ সরকারের ভারত ও মুসলিম বিশ্ব-বিরোধী কার্কলাপের প্রতিবাদে 
অধিরাম কধাঘাত করে, চলেছিলেন । ফলে সরকারের নির্দেশে তাকে 
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গ্রেপ্তার করে দিলীর নিকটবর্তী মেহেরোলিতে অন্তরীণ কবে রাখ! হল। পরে 
ভাঁকে সেখান থেকে মধ্য প্রদেশের ছিন্দওয়ারাতে হ্ছানাস্তরিত কর! হয়েছিল । 
এখানে তিনি ১৯১৯ সালের শেষ সপ্তাহ পর্যস্ত রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে 
আটক ছিলেন। ছিন্দওয়ারা থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর সাংবাদিক মগুলানা 
মহম্মদ আলী জাতীয় নেতা মওলানা মহম্মদ আলীতে রূপান্তরিত হয়ে 
গেলেন । তাপপর থেকে নানারূপ রাজনৈতিক কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে 
তার জীবন কেটেছে । এজন্য বিভিন্ন উপলক্ষে স্ভাকে কারাবরণও করতে 
হয়েছে। 

মওলানা মহম্মদ আলী মুসলমানদের নেতা হিসাবে তার রাজনৈতিক 
জীবন শুরু করেছিলেন । বৃটিশ সরকার মুসলিম বিশ্বের প্রতি যে আক্রমণ- 
মূলক নীতি গ্রহণ করে চলেছিল, তার বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানদের 
জনমতকে জাগ্রত করে তোলাই ছিল তার উদ্দেশ্য । কিন্তু ছিন্দওয়ার1 থেকে 
মুক্ত হয়ে আসার পর তিনি নিজের ভূলট! বৃঝতে পারলেন । বুঝতে পারলেন 
স্*ভারতের বৃটিশ সরকারের শক্তিকে পযুদিস্ত করতে ন৷ পারলে তিনি তার 
লক্ষ্যে পৌছুতে পারবেন না। ফলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং 
অচিরেই কংগ্রেসের অন্যতম জাতীয় নেতা হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন । 
এই উপলক্ষে তিনি মহাত্মা! গান্ধীর গভীর সংস্পর্শে আসেন । তার অনু- 
রোধেই গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । অপরদিকে তার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই ভারতের 
মুসলমানর। গান্ধীজীকে তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল । 

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। 
গ্রহণ করেছিলেন । আলীগড় বিশ্ববিষ্ভালয় চিরদিনই রাজভক্তির পরাকাণষ্ঠ। 
দেখিয়ে এসেছে । এই বিশ্ববিষ্ঠালয় যাতে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগতোর 
সম্পর্ককে ছিম্ন করে বেরিয়ে আসে সেজন্ত মগলানা মহম্মদ? আলী যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছিলেন। তার এই চেষ্টা সার্থক হয়নি একথা সত্য কিন্তু একেবারে 
বার্থও হয়নি । ভার আহ্বানে সাড়। দিয়ে একদল ছাত্র ও অধ্যাপক আলী- 
গড় বিশ্ববি্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে বেড়িয়ে এসেছিলেন | ১৯২০ 
সালেই এ'দের নিয়ে গঠিত হয়ে উঠল আলীগড়ের নতুন জাতীয় ধিশ্ববিভালয় 
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“জামিয়া! মিলিয়া ইসলামীয়া'। এই জাতীয় বিশ্ববিগ্তালয়টি পরে দিল্লীতে 
স্থানাম্তরিত হয়েছিল। মওলানা মহম্মদ আলী এই জাতীয় বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন । নানারাপ কার্যকলাপে ব্যস্ত 
হয়ে থাকার ফলে এই দায়িত্ব বহন করে চলতে না পারলেও তার মৃত্ার 
আগে পর্যস্ত তিনি এই জাতীয় বিশ্ব বদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে 
চলেছিলেন। 

মওলানা মহম্মদ আলীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে রাজনৈতিক বা 
ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, সেই সমস্ত প্রশ্নে 
কারে। সঙ্গে বিন্দুয়াত্র আপোষ করতে রাজী হতেন না। অসহযোগ 
আন্দোলন প্রত্যাহারের পর সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস ও বিরোধের বিষাক্ত 
আবহাওয়া! সারা দেশকে আচ্ছম্ন করে ফেলেছিলো। তার ফলে তার 
রাজনৈতিক জীবনে এক কঠিন প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিল। জাতীয় আন্দোলনের 
বীর সংগ্রামী মওলান। মহম্মদ আলী সাম্পদায়িকতার শিকারে পরিণত হয়ে 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন । অথচ এই কংগ্রেসকে ইতিপুবে 
তিনি তার জীবনের অবিভাজ্য অংশ বলে বিবেচনা করতেন এবং একবার 
তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদেও নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

তার জীবনের শেষ পরিণতি অত্যন্ত করুণ। যে মওলান। মহম্মদ আলী 
একদিন ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন, 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত প্রান্তে এসে তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে 
পড়লেন। শুধু কংগ্রেস নয়, দেশের অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যেও 
তিনি ভার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন । এককথায় বলতে গেলে তিনি 
রাজনৈতিক জীবন থেকে একেবারে নিবাসিত হয়ে পড়েছিলেন । তার উপর 
কঠিন বনুণুত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি দিনের পর দিন তার জীবনীশক্তি 
হারিয়ে চলেছিলেন। তা সত্তেও তিনি তার লক্ষ্যে পৌছবার প্রচেষ্টা 
ছাড়েন নি। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই তিনি ১৯৩০ সালে লণ্ডনে অগ্ন্টিত 
প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান বরেছিলেন। সেসময় তিনি গুরুতর- 
ভাবে অস্তুস্থ ছিলেন । এমনি অবস্থায় এই ধিদেশ যাত্রার বিপজ্ভনক পরিণতি 
ঘটতে পারে তা জাগা সত্তেও তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান 
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করেছিলেন। কেননা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, অন্যান্য যে 
সমস্ত হিন্দু, ও মুসলমান প্রতিনিধি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন, 
তাদের মধ্যে কেউ আস্তরিকতা ও সুতার সঙ্গে এখানকার ৯সলমানদের 
সত্যিকারের দাবীগুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করবেন না। 

গোল টেবিল বৈঠকে তার শেষ বক্তৃতায় তিনি এই অবিশম্মরণীয় ঘোষ ণা- 
বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারত যদি মুঞ্তিলাভ না করেঃ তাহলে তিনি 
আর জীবিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে যাবেন না। কভার সেই কথা যে এমন- 
ভাবে সত্য হবে সেদিন কে তা” ভাবতে পেরেছিল । এই বক্তৃতার ছ'একদিন 
বাদেই ১৯৩১ সালের ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখে তিনি তার এই ঘোষণা-বাণী- 
কে অভ্রানস্ত বলে প্রমাণিত করে পুথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন । 
তার দেহ মুসলমানদের পবিত্র স্থান জেরুজালেমে সমাহিত করা হয়েছিল । 


৯৭০ 


ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু 


পাঞ্জাবের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডঃ সাইফুদ্দিন কিচলু. ১৮৮৮ সালে 
অন্বতসর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কলেজ জীবন কেটেছিল 
আগ্রা ও আলীগড়ে, আলীগড় কলেজ থেকে বি.এ* পাশ করার পর তিনি 
উচ্চ শ্শিক্ষালীভের জন্য ইউরোপে যান। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি 
কেনম্থিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. ডিশ্রী এবং জার্মানী থেকে পি* এইচ. 
ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া! তিনি লগুনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষাতেও 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । 

১৯১৫ সালে ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি অমৃতসর 
শহরে ব্যারিস্টার হিসাবে আইন-ব্যবপ1 শুরু করলেন । এই সময় তিনি 
শহরের বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করতেন। এই সমস্ত কাজের মধা দিয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন, 
তার ফলে তিনি অম্বতসর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন । 

তার অক্লান্ত কর্ণশক্তি শুধু মাত্র সমাজহিতকর কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রইল না। তারই সাথে সাথে তিনি রাজনৈতিক কার্ধকলাপেও অংশগ্রহণ 
করে চলেছিলেন এবং পরে সেটাই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ঠাড়িয়েছিল। 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্থ-পরিচিত হয়ে 
উঠলেন । পাঞ্জাব প্রদেশে ধারা কংগ্রেসকে সংগঠিত করে তুলেছিলেন তিনি 
স্তাদের অন্কতম। ১৯১৯ সালে তিনি অযুতসর শহরে কুখ্যাত “রাউলাট 
এ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । ১৯২১ 
সালে তিনি করাচীতে এক মামলায় কারাদণ্ডে দণ্তিত হন । তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল এইযে, তিনি ভারঙ সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয়। সৈশ্ুদের 
বিদ্রোহ করার অ্ঠ উক্কানি দিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্ি লাভের পর 


তিনি নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। 
১৯২৪ সালে তিনি ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক । তিনি 
কিছুকালের জন্য দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রদেশের সভাপতি হিসাবেও কাজ 
করেছিলেন । ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় কংগ্রেসের 8৪তম অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

তখনফার দিনে কিচলু বস্তা হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে- 
ছিলেন । তার ম্বালাময়ী বপ্ততা শ্রোতাদের মনে উন্মাদনার স্ষ্টি করে 
তুলত। এই কারণে তার সম্পর্কে সরকারী কতৃপক্ষের মনে একটা আতঙ্কের 
ভাব ছিল। সেজন্যই যখন তার রাজনৈতিক জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, 
সেই সময় বাংলার সরকার তার বাংলায় প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেছিলেন। ১৯১৯ সালে ভার উপর এই মর্মে এক নিদেশ জারি 
হয়েছিল যে, তিনি কোনও জনসভায় বক্তুতা দিতে পারবেন না । রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জন্য তাকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছিল । তার জীবনের 
চৌদ্ছটি বছর তিনি জ্েলখা'নাতেই কাটিয়েছিলেন । 

গান্ধীজী কর্তক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশবাসীর 
মন হতাশ! ও অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল | এই সময় ভারতে রাজনৈতিক 
ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেএ৫রে নানার ছুর্ভগ্যজনক পরিস্থিতির উষ্ভব হয়। জাতীয়- 
তাবাদী নেতাদের মধে) এই চিস্তাট! পেয়ে বসে যে, দেশের সত্যিকারের 
কল্যাণ করতে হলে প্রথমে নিজের সম্প্রধায়ের উন্নতি দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা 
একান্ত প্রয়োজন । এই ধরনের চিন্তার ফলে পাঁণ্ডত মদনমোহন মালব্য 
“হিন্তু সংগঠন'-এর কার্ধে তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করলেন । স্বামী 
অদ্ধানন্দ রাজনীতির পথ থেকে দুরে সরে এসে শুপ্ধির কাজ নিয়ে মেতে 
গেলেন । ডঃ কিচলুর রাজনৈতিক জীবনেও এর অশুভ প্রভাব এসে ছায়াপাত 
করেছিল। তিনিও সাময়িকভাবে জাতীয় আন্দোলনের পথ থেকে ভষ্ট হয়ে 
মুসলমানদের মধ্যে 'তারঞ্জিম ও তবলীগ'-এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্র হয়ে 
রইলেন। প্রায় ছুই বছরকাল এই ধর্মীয় আন্দোলনের রাহুগ্রাস *তাকে 
জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । 
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সাময়িকভাবে বিচ্যুতি ঘটলেও ডঃ ফিচলু শেষ পর্যস্ত জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের কক্ষপথে ফিরে এসেছিলেন । যে সময় তিনি 'তাঞ্জিম' ও 
“তবলীগ'-এর ধর্মীয় আন্দোলনে মগ্ন হয়েছিলেন, তখনও তার বিরুদ্ধে 
কেউ সানপ্রদায়িকতার অভিযোগ আনতে পারে নি। হিন্দু খুসলিম এক্যের 
প্রশ্নে কখনও তার বিচ্যুতি ঘটে নি। রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে 
তিনি ছিলেন চরমপধ্ী। তার প্রায় প্রতিটি বন্তুতাতেই তিনি স্পষ্টভাবেই 
এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে, ভবিষ্যতে কৃষক ও শ্রমিকরাই হবে 
এদেশের প্রকৃত মালিক । 

ডঃ কিচলু সব সময় এই অভিমত প্রকাশ করে এসেছেন যে, অর্থনৈতিক 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে এ দেশের উন্নতি কখনই হতে পারবে ন।। 
লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে ভাষণ-দান প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছিলেন, “বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে কি পেয়েছি আমরা ? পেয়েছি 
চরম দারিদ্র, বেকার জীবন, ভুবহ খণের বোঝাঃ মহামারী, ব্যাধি, ছুভিক্ষ 
অনাহার আর মৃত্যুর অভিশাপ । বন্ধগণ, আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
সমস্তাগুলি গৌণ, আমাদের মূল সমস্য অর্থনৈতিক । কিন্তু এই অর্থনৈতিক 
ফুঝ্সিসাধন করতে হলে আমাদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের 
নিয়স্ণে নিয়ে আসতে হবে ।” 

ভারতের কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা স্বাধীনতা লাভের জন্য 
বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের প্রয়াজন আছে বলে মনে করতেন । কিস্ত 
ডঃ কিচলু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন । তার দৃঢ় অভিমত 
ছিল এই যে, ভারতকে একাস্তভাবে তার নিল্দের চেষ্াতেই স্বাধীনতা অর্জন 
করতে হবে। তিনি বলতেন, "পুথিবীর অস্তান্ত যে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা! 
লাভ করেছে, তা তাদের নিজেদের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে এবং আমরা 
এ পর্ধস্ত রাজনৈতিক যে সমস্ত বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছি, তাও আমাদের 
নিজেদেরই চেষ্টার ফল। আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্ম-বিসর্জন এবং ছঃখ 
ছর্দশাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়াই ম্ব-রাজ লাভের একমাত্র পথ।” 

গার্বীজী কর্তৃক অসহযোগ আন্দেলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তিনি 
তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । তিনি প্রায়ই একথা বলতেন, “আমরা যখন 
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এগিয়ে চলেছি তখন পিছনে হটে যাবার কোন কথাই উঠতে পারে না। 
যতদিন আমর আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছুতে না পারনি, ততদিন 
আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, “এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো 1", 

ডঃ কিচলু কোনদিনই ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
বাটশ শাসন থেকে মুক্ত পুর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য । ১৯২৯ 
সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের 
লক্ষ্য হিসাবে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করে- 
ছিলেন । ডঃ কিচলু এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন । 

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন চরম 
পর্যায়ে উঠেছিল । সে সময় ডঃ কিচলু দেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে 
দেশবিভাগের বিরুদে। তক্লান্তভাবে প্রচারের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন । 
তিনি বারবার এই হু“শিয়ারী দিয়েছিলেন যে, মুসজিম লীগের দেশ বিভাগের 
এই দাবীকে যর্দি মেনে নেওয়] হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে । অবশ্য তার এই চেষ্টার ফলে দেশ 
বিভাগকে ঠেকিয়ে রাখ। সম্ভধ হয়নি । দেশ বিভাগের পর তিনি তার জন্মভূমি 
ভারতেই থেকে গিয়েছিলেন । 

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সঙ্গে 
নানাদিক দিয়েই তার মতভেদ ঘটেছিল । তার জীবনের শেষ কুড়িটি বছর 
তিনি সাম্যবাদের দর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । ফলে 
কংগ্রেসের নেতার তাকে আর তাদের আপনজন বলে মনে করতেন না। 
অবশেষে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিমন করে দিয়ে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির কার্ধকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন । সাম্যবাদের 
আদর্শে উদ্ব-দ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার ফলে তিনি শীম্রই আস্তজর্শাতিক 
কমিউনিস্ট মহলে স্ু-পরিচিত হয়ে উঠলেন । 

ডঃ কিচলু ১৯৬৩ সালের অক্টোধর মাসে পঞ্কলোধগমন করেন। তার 
মৃত্যুর পুবে সোভিয়েত সরকার তার প্রশংসনীয় কাজের জন্ তাকে জম্মান- 
জনক পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিলেন । 
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ডাঃ মুখতার আহমদ আন্সারী 


ডাঃ আন্সারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সর্বজন পরিচিত নেতা । 
তার পুরো নাম ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী । তার পূর্বপুরুষের! 
সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বাইরে থেকে এদেশে এসে বসতি 
স্থাপন করেছিলেন । সেই সময় থেকেই তারা সরকাধের সামরিক ও বেসাম- 
রিক বিভাগে বিশিষ্ট পদ অধিকার করে এসেছেন । ডাঃ আনসারী ১৮৮৩ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাজীপুর 
জেলার ইউস্থৃফপুর গ্রামে । ডাঃ আনসারী তাদের পরিবারের অন্যান্চদের 
মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন । মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে 
ডাক্তারী পাশ করার পরই ভিনি চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য 
নিজাম সরকারের বৃত্তি পেয়ে লগুনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি চিকিৎসা 
বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং গরায়ক্রমে এল. আর. সি. পি, 
এম* আর, সি. এস, এম. ভি. এবং এম, এস. ডিগ্রী লাভ করেন । সবশেষ 
পরীক্ষায় তিনি সবোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন, ত্বার এই কৃতিত্বের ফলে 
তাকে লণ্ডনের লু হাসপাতালের রেজিপ্রীর-এর পদে নিয়োগ করা হয়। 
ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। 

এরপর তিনি চ্যারিংক্রস হাসপাতালে ইংলগের রাজার অবৈতনিক 
চিকিৎসক ডাঃ বয়েড-এর পরিচালনাধীনে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। 
এই হাসপাতালে ভাঃ আনসারী শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সারা ইংলগ্ডে 
বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তার এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে এই 
হাসপাতালে 'আনসারী ওয়ার্ড' নামে একটি ওয়ার্ড খোল। হয়েছিল । 

ডাঃ আনসারী চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও সেটাই তার 
এধান পরিচয় নয়, অহ্লাদের কাছে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট 
নেতা হিসাবে সুপরিচিত । লগুনে থাকতেই ভাতের কয়েকজন রাজনৈতিক 


নেতার সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনৈতিক কার্ধকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে 
সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। এই সময় তিনি পণ্তিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম 
আজমল খান ও তরুণ জহরলালের সঙ্গে বন্ধুত্বসত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। 

ডাঃ আনসারী ১৯১৭ সালে লগ্ডন থেকে দেশে ফিরে এলেন । চিকিৎসক 
হিসাবে তার খ্যাতি ইতিমধ্যেই এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিমি দেশে 
আসার সাথে সাথে তাকে লাহোর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের 
জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্বাধীনভাবে 
দিল্লীতে চিকিৎসা ধ্যবসা শুরু করলেন। ১৯২২ সালে তিনি সর্বপ্রথম 
প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আসরে নামলেন । সে সময়ে ইউরোপে বলকান 
যুদ্ধ চলছিল। এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে যুগ্ধরত আহত তুর্ক সৈন্যদের 
সেবা-শুশ্রাধার জন্য তিনি “আনসারী' মেডিকেল মিশন' পরিচালনা করে- 
ছিলেন । একটা কথা উঠতে পারে, এই মিশন একমাঞ মুসলমানদের 
উদ্ভোগে গঠিত হয়েছিল এবং বিদেশের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই 
মিশনের লক্ষ্য । তাহলেও একথাটা স্মরণ রাখা দরকার এই মিশন পরিচালনার 


মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণ এইবারই সবপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেখে তাদের 
দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল । 


ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সময় । 
রাজনৈতিক মতামত ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে কংগ্রেস ও মুসপিম লীগ আর 
কোনদিন পরম্পরের এত কাছাকাছি আসেনি । কংগ্রেস আর মুসলিম 
লীগের সদস্যরা নিজ নিজ মঞ্চে দাড়িয়ে একই রকম ভাষণ দিতেন, একই সুরে 
কথা বলতেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একই লোক একই সঙ্গে 
কংগ্রেস ও সুসলিম লীগের সভ্য হিসাবে কার করে গেছেন। সে বিষয়ে 
তাদের কোনই বাধা পেশ্ে হত না। এই রকম রাজনীতির পরিস্থিতিতে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ১৯১৬ সালের 'লক্ষৌ প্যান্ট, সম্পাদিত 
হয়। এই চুক্তির মধ্যে সংখ্যান্্‌পাতিক প্রতিনিধিত্ব ও পৃথক নিবাচনের 
ব্যবস্থা ছিল। এইটুঞ্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ডাঃ আনসারীর গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই চুঞ্তি আপাত দৃষ্টিতে সন্ভাবসম্পন্ন এবং উভয় সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে সম্প্ীতিন্ুচক বলে মনে হলেও এর মধ্যে মারাত্মক বিপদের 
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বীজ নিহিত ছিল। কেননা এইবারই ভারতের জার্তীয় কংগ্রেস সবপ্রথম 
পৃথক নির্ধাচন ব্যবস্থাকে মেনে নিল যার জন্ত ভবিষ্যতে তাকে এবং দেশ- 
বাসীকে অতি কঠিন মুল্য দিতে হয়েছে । 

ডাঃ আনসারী ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনষ্ঠিত মুসলিম লীগের বাধিক 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তার সভাপতির ভ।ষণে তিনি খিলাফতের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সুম্পষ্ট ও দ্ধ্যর্থহীন দাবী জানান । 
ফলে তার এই সভাপতির ভাষণ সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোধিত হয় । 

তখনকার দিনে আরে! অন্টান্ত জাতীয়তাবাদী ুসলমানদের মত ডাঃ 
আনসারীও মুসলিম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেভস্ তাদের জাতী- 
য়তাবাদের আদর্শ থেকে ষ্ঠ হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি চিরদিন কংগ্রেসী নেতা হিসাবে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে এসেছেন। ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৬, ১৯২৯, ১৯৩১ ও ১৯৩২ 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুপিতে তিনি ছিলেন 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক । তাছাড়! ১৯২৭ সালে তিনি মাদ্রাজে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাধিক সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন । 

১৯২৪ সালে গান্ধীজী কতৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার 
পর দেশবাসী তাদের ভবিষ্যতের চলার পথ সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন । 
এই অবসাদময় মুহুর্তে জড়তা কাটিয়ে তোলবার জন্য দেশবন্ধু চিশুরঞ্জন, 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অধিকাংশ কংগ্রেসীদের সমর্থনে কংগ্রেসের মধ্যেই 
স্বরাজ পার্টি গঠন করে তুললেন । এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল আইন সভায় 
প্রবেশ করে পদে পদে সরকারের সঙ্গে বিরোধিতা করা । কিন্ত গান্ধীজী 
ও তার অন্ুবতার। এই নীতির বিরোধী ছিলেন । তারা আপাততঃ সরকার- 
বিরোধিতার মঞ্চ থেকে সরে এসে দেশের লোকের মধ্যে গঠনমূলক কার্ধে 


ব্রতী হয়েছিলেন । এদের বলা হত “নো চেঞ্জার" । ডাঃ আনসারী এই নে। 
চেঞ্জার দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 


অন্তান্ত ক্রংগ্রেলী নেতাদের সঙ্গে এক বিষয়ে ডাঃ আনসারীর একট] 

বিশেষ পার্থকা ছিল । চিকিৎসক হিসাবে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় লোক 

হিসাবে তার ব্যাপক্কু- পরিচিতি ছিল, তিনি নানা কাজে নানা মহলের সঙ্গে 
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ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তার ফল দাড়িয়েছিল এই তিনি কথায় ও কাজে 
সুস্পষ্টভাবে বৃটিশ বিরোধী হন্দেও এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অতি অন্তরঙ্গ 
মহলের একজন বিশিষ্ট লে'ক হলেও বৃটিশ আমলাতঙ্রের অন্ততুক্ত লোক- 
জনদের সঙ্গেও তার পরিচয় ও আনাগোনা ছিল ! ফলে তিনি অনেক সময় 
তারের কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হতেন, যেটা 
নানা সময়ে আন্দোলনকে নানাভাবে সাহায্য করেছে । এর দৃষ্টাস্ত হিসাবে 
একটা ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ মাহমুদ আল হাসান সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় তিনি ও তার সহকর্মীরা সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে এড়িয়ে গোপনে 
গোপনে দেশের বাইরে ও ভিতরে এক বিপ্লবী অভ্যুঙ্থানের প্রস্ততি চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন। কিন্তু কাবুলের আমীর হাবিবুল্পা প্রথমে তাদের সাহায্য করার 
ভরসা দেওয়া সত্বেও পরে বৃটশ সরকারের কাছে বিপ্লবীদের এই ষড়যন্ত্রের 
কথ! ফাস করে দেন। ফলে ভারতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। 
ডাঃ আনসারী সরকারী মহল থেকে এই খবর জানতে পেয়ে সময় থাকতেই 
মাহমুদ আল-হাসানকে হুশিয়ারী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন । তার ফলে এবং 
তারই সাহায্যে মাহঈদ্দর আল-হাসান গোয়েন্দাদের দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে 
দেশত্যাগ করে মক্কা! পৌছতে সমর্থ হয়েছিলেন 

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট সেনানী ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারীর 
ব্যাপক কর্মজীবন সম্পর্কে খুব সামান্য কথা এখানে বলা হয়েছে । তিনি 
১৯৩৬ সালের ১০ই মে পরলোক গমন করেন । 
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কংগ্রেসে মুসলিম নেতৃত্ব 


হাঁকম আজমল খান 


সবভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে হাকিম আজমল খানের নাম সু'পরিচিত। 
তার পরপুরুষের মুগল সআ্রাট বাবরের সঙ্গে এদেশে চলে আসেন এবং তখন 
থেকেই ডাঃ আনসারীর মত হাকিম আজমল খানের পুরধবসুরীরাও চিকিৎসা 
বিদ্যায় সমগ্র উত্তর ভারতে অসামান্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তার 
পুবপুরুষদের মধ্যে একজন সআাট আকবরের আমলে চিকিৎসাকে তার পেশা 
হিসাবে গ্রহণ করেন। তারই এক বংশধর ছিলেন সআট আওরঙ্লজেবের 
রাজকীয় চিকিৎসক । তারপর থেকে তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ 
রাজ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করে এসেছেন । 

এই বিখ্য(ত চিকিৎসক বংশের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন হাকিম আজমল 
খান। তার জন্ম ১৮৬৩ সালে । তার পিতার নাম গোলাম মহম্মদ খান । 

শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি প্রাথমিক বাধ্যতামূলক কোরান অধ্যয়নের পর 
বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে প্রা্ীন দিনের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা! লাভের 
স্বযোগ লাভ করেছিলেন । নিজস্ব পেশা হিসাবে হাকিম আজমল খান 
প্রাচীন দিনের এতিহ) থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসা বিদ্য। অর্থাৎ তিবিব ইউনানী 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । এজন্ঠ তাকে বাইফ়ে যেতে হয় নি, নিজেদের 
পরিবারের মধ্যে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার দিনের উচ্চ 
বংশের খুসলমানরা ধর্মভরষ্ট ও আচার ভষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ইংরেজদের 
প্রতিষ্ঠিত কোন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাতেন না। সেই 
কারণে তরুণ হাকিম আজমল খানকে আধুনিক শিক্ষালাভের স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত হতে হয়েছিল । পরবর্তীকালে তিনি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি আধুনিক শিক্ষার মর্ম ও সার্থকতা 


বুঝতে পেপে একম্ঈউ্র নিজের চেষ্টাতেই ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করে 
নিয়েছিলেন । 


চিকিৎসক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি রামপুর করদ রাজজোর 
রাজকীয় চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। ত্ঞ্ণ হাকিম আজমল খান 
ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কার্ধকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 
তা সত্তেও রামপুরের নবাব তার সঙ্গে সম্প্রীতি সুচক সম্পর্ক রক্ষা! করে চলতে 
বিরত হন নি। রামনুরে থাকতেই স্যার টসয়দ আহমেদ কতৃক প্রবাতিত 
আধুনিক শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা তার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে 
এবং তিনি আলীগড় কলেজের অন্ঙম ট্রাঞ্টি হিসাবে মনোনীত হন। কিন্তু 
বিরোধট। দেখ! দিল অসহযোগ আন্দোলনের সময় । আলীগড় কলেজ 
কতৃপক্ষ ঘুটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী । কিন্তু হাকিম আজমল 


খান মনে প্রাণে আন্দোলনের সপক্ষে । ফলে তিনি আলীগড় কলেজের 
ট্রা্টি পদ থেকে ইশুফা দিয়ে চলে এলেন । 


যখন তার বয়স ডিশের উপর সেই সময় থেকে তিনি রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুর করলেন । এই কাজ শুরু হল লেখনী 
চালনার মধ্যে দিয়ে । তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে “আকমল উল-আকবর" 
নামে একটি উর্ঘ সাপ্তাহিক পঙিকা প্রকাশিত হত । হাকিম আজমল খান এই 
পঞ্ডিকায় নানারকম রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও টীকা-টিগ্লনি লিখতেন। 

বিংশ শতাব্দীর পদপাতের সাথে সাথে হাকিম আজমল খানদের পরি 
বারে এক নুতন অধ্যায়ের সুঙ্পাত হল । ইতিপূর্বে এই পরিবারের আর 
কেউ কোনদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। হাকিম আজমল খানই 
সবপ্রথম রাজনীতির ক্ষেখ্৫ে এসে প্রবেশ করলেন এবং দেখতে দেখতে তার 
নাম সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠল । তার রাজ- 
নৈতিক জীবনের প্রথমভাগে তিনি একান্তভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়েই তার রাজনৈতিক কার্ধকলাপ শুরু করেছিলেন । কিন্তু 
পরে দেখা গেল বাস্তবিকপর্ষে এট ছিল তার রাজনৈতিক শিক্ষানবিশীর 
কাল। কাজের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক টিস্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতির ফলে 
তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সম্ীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে সারা ভারতের 
জাতীয় স্বাধীনতার শংগ্রামে তার জীবনকে উৎসর্গ করলেন। 

তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি যখন মুসলিম রাজনীতির 
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গণ্ডির মধ্যে আবন্ধ ছিলেন, সে সময় ১৯০৬ সালে আগা খান-এর নেতবতে 
কয়েকজন অভিজ্ঞাত শ্রেনীর বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোক ভারতের সমগ্র 
মুসলান সমাজের স্ব-নির্বাচিত প্রতিনিধি স্বরূপ তাদের রাঙ্গনৈতিক অধিকার 
নিয়ে দেন-্দরবার করার উদ্দেশ্যে সিমলায বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
গিয়েছিলেন। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের 
অধিকার আদায় করা এবং এই সাক্ষাৎকারের ফলে ভার! বড়লাটের কাছ 
থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রতিও পেয়েছিলেন । হাকিম আজমল খান ছিলেন 
এই তথাকথিত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। এই ১৯০৬ সালেই 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল । এই 
বছরই' সরকারী প্রভুদের ইঙ্গিতে ভারতের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসল- 
মান ঢাকার নবাব বাড়ীতে সম্মিলিত হয়ে খুসলিম লীগ গঠন করেন । আগা 
খানকে তার! মুসলিম লীগের স্থাধী সভাপতি হিসাবে নির্ধাচিত করেছিলেন । 
হাকিম আজমল খান এই সম্মেলনেও উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

হাকিম আজমল খান ভারতেব অন্কতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে 
স্থপর্রিচিত হলেও তার কর্মবনছুল জীবনের অন্তর্দিকটি সম্পর্কেও অবশ্যই 
উল্লেখ করা দরকার ৷ নানাবিধ রাজনৈতিক কার্ধকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকা 
সত্বেও তিনি দেশীষ “তিব্বি ইউনানী" চিকিৎস! বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও উন্নতি- 
কল্পে যে সমস্ত কাজ করে গেছেন তা আবধন্মরণীয়। আধুনিক গবেষণা 
কার্ধের সাহায্যে এই প্রাচীন চিকিৎস! শাস্ত্রকে আধুনিক করে গড়ে তোলার 
জন্য তিনি যে অসামান্ট সাধনা করে গেছেন, তা সকলেরই শ্রবা ও বিশ্ময 
আকর্ষণ করেছে । এই উদ্দেশ্যে তিন তাদের পারবার কর্ভৃক পরিচালিত 
তিবিবয়া স্কুলকে দিলীতে তিব্বিয়া কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন । এই 
কলেজে একটি গবেষণ! বিভাগ ছিপ, তাছাড়া এখানে ধাএীবিদযা (111- 
/91% ) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। তিনি তার বহু বক্তৃতা ও লেখার 
মধ্য দিযে ধাঞীবিধ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য দেশের শিক্ষিত! 
মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিব্বি ইউনানী চিকিৎসা 
বিদ্যার উন্নতি কল্পে তার এই কৃতিত্বপুর্ণ প্রচে্ঠার জন্ত ভারত সরকার ১৯০৭ 
সালে তাকে 'হাজিক-উঠী-১ক্ক' উপাধি দান করেন। | 
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বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাজনৈতিক চিজ্তাধারার দিক দিয়ে 
হাকিম আজমল খানের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। মুসলিম 
লীগের সভ্য রাজভক্ত হাকিম আজমল খান সাম্প্রদায়িকতার সক্কীর্ণ 
গণ্ডতী ভেঙ্গে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামীতে রূপাস্তরিত হয়ে 
চলেছিলেন, তার রাজনৈতিক জীবনে এ এক বৈপ্রবিক রূপাস্তর ৷ 

ভারত সবকার এতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ী হাকিম ও কবিরাজদের 
পেশাগতভাবে যে স্বীকৃতি দিয়ে এসেদ্ছন, ১৯১৭ সালে তা প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন, ভারত সরকার ভারতের দেশীয় চিকিৎস। 
বিদ্যটাকে উচ্ছেদ করার জন্য মনস্থ করেছেন, একথা বুঝতে পেরে 
হাকিম আজমল খান সরকারের প্রস্তাবিত বিলের বিকু্ধে আন্দোলন বরার 
জন্য দেশের হাকিম ও কবিরাজদের সংগঠিত করে চললেন । 

ঠিক এই সময় পৃথিবীর দিগন্তে এক নৃতন যুদ্ধের কালোমেঘ দেখ! দিল। 
ইতালী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম দেশ ্রিপলী গ্রাস করে নিল। বৃটিশ 
সরকার উদাসীন দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাট/:ক তাকিয়ে দেখল, এর বিরুহ্ধে তাদের 
কোনই বক্তবা ছিল না। খ্রিপলীর মুসলিম জনসাধারণের এই অসহায় 
অবস্থা! দেখে ইতালীর এই আক্রমণ এবং বৃটেনের অর্থপুর্ণ নীরবতার জন্য 
ভারতের মুসলমান বিক্ষুৰ হয়ে উঠল | মুসলিম বিশের শক্র এই ইউরোপীয় 
শক্তিগুলিকে প্রতিহত করবার জন্য ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এক নুতন 


জাগরণ দেখা দিল । দিন হাকিম আজমল খানও এই আন্দোলনে 
ঝশপিয়ে পড়েছিলেন । 


ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্ববুদ্ধের ডস্ক। বেজে উঠল । এই যুদ্ধ তুরস্ক ইংলগ্ডের 
বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল । এই অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানরা 
খুবই অন্বপ্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। তার কারণ এই যুদ্ধে এখান 
থেকে যে সমস্ত মুসলমান সৈন্যদের পাঠান হতো, তাদের নিজেদের “ধর্মীয় 
ভাই" তুরস্কের মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছিল। এদিকে 
যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, 
মওলান। মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতাদের আটক করা হচ্ছিল। হাকিম 
আজমল খান অন্তান্ত ভারতীয় নেতাদের মত এ পর্যস্ত ইংলগের পক্ষে 
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যুদ্ধ উদ্যোগের কাজে সাহায্য করে আসছিলেন, কিন্তু মুসলমান নেতাদের 
ব্যাপক শ্রেপ্তারের ফলে তিনি বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে মিরত্ত হলেন। 

১৯১৭ সালে তিনি গান্ধীজী ও অন্ঠান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন । ফলে রাজভক্ত হাকিম আজমল খানকে 
বিদ্রোহী হাকিম আজমল খান-এ রূপাস্তরিত হতে বেশী সময় লাগল না । 
এখান থেকে শুরু তার জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের । ১৯২০ সালে 
তিনি সরকার কতৃক প্রদত্ত “হাজিক-উল-ম্হ্ক উপাধি বর্জন করলেন। 
বিনিময়ে দেশবাসী “মমিন-উল-মুক্ক' উপাধিতে ভূষিত করে তাকে তাদের 
আপন মানুষ বলে গ্রহণ করে নিল। ১৯১৮ সালে হাকিম আজমলা খান 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি 
নিবাচিত হলেন । ১৯২১ সালে কংগ্রেসের বাধিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
সভাপতি নিবাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার ফলে হাকিম 
আজমল খানের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন স্বনুষ্ঠিত হয়েছিল । 

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে সারা দেশে জ্ষুপ্প-কলেজে ছাত্র ও 
শিক্ষকদের প্রতি স্কুল-কলেজ বর্জন করার জন্ত আহ্বান জানান হয়েছিল । 
আলীগড় শিক্ষা কেন্দ্র তার জন্ম থেকেই রাজভক্রির পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে 
এসেছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী কংগ্রেসের এই আহ্বামকে 
ব্যর্থ করার জন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছিল। কিন্তু তৎসত্বেও 
এখানকার একদল ছাত্র এবং পরিচালকমগ্ডলীর কয়েকজন সভ্য দেশের 
ডাকে কতৃপক্ষের বাধ! ও হুমকিকে অগ্রাহ্য করে তাদের শিক্ষায়তন 
বর্জন করে বেরিয়ে এসেছিলেন । |] 

এই সমস্ত ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় স্থশ্িক্ষিত করে তোলার জঙ্চ্য 
কংগ্রেসের উদ্যোগে আলীগড়ে “জামিয়।-মিলিয়া-ইসলামিয়া নামে একটি 
জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হল। হাকিম আজমল খান ছিলেন এই 
শিক্ষায়তনের আচার্ধ (01817091191) । এই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি 
কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছিল 1 কিন্তু ক্বনামখ্যাত আলীগড় ধিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাশাপাশি তার এই ক্ষদে প্রতিতবন্ীটির পক্ষে বেশিদিন টিকে 
থাকা সম্ভব ছিলন! ? সামনে ছুটো পথ খোল ছিল--হয় তাকে বন্ধ 
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করে দিতে হবে, নয়ত অস্ত্র অনুকূল পরিবেশে স্থানাস্তরিত করতে হবে। 
উদ্যোক্তাদের মধা অনেকের মনেই এ বিষয়ে সন্দেহ সংশয় ছিল। কিন্ত 
শেষ পর্যস্ত হাকিম আজমল খানের অদম্য আগ্রহের ফলে “জামিয়া- 
মিলিয়া-ইসলামিযা'-কে দিল্লীতে স্থানাস্তরিত করা হল । কংশ্রেসের আন্দোলন 
গিমিত হয়ে যাওয়ার ফলে নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানট 
সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন । একমাত্র হাকিম আজমল খানের 
উদ্যোগ ও সাহায্যের ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি অনেকদিন পর্ধস্ত বেঁচে 
ছিল । 

কর্সবীর হাকিল আঞমল খান-এব স্বাস্থোর অবস্থা মোটেই ভালে! 
ছিল না। ১৯৪ সাল থেকেই তিনি হাদ-রোগে ভুগছিলেন । ভগ্ন স্বাস্থ্যের 
পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ১৯১১ সালে লগ্নে গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি 
বিভিন্ন হাসপাতালে থেকেছেন এবং এই উপলক্ষে তিনি ইংলগ্ডের রাজনীতি 
ও চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ বহু মনীষীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করার স্রযোগ পেযয়ছিলেন। স্বাস্থ্োর কারণেই তাকে ১৯২৬ সালে শেষ 
বারকার মত বিদেশে সফর করতে হম। এবার তিনি যান ফরাসী দেশে । 
এই উপলক্ষে তিনি ইউরোপের অন্তান্ত দেশেও সফর করেছিলেন । এই 
সফরের ফলে তিনি রাজনীতি ও চিকিৎসা বিদ্য1 সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করেহিলেন। কিন্তু ঘে উদ্দেশ্যে ।তনি এসে।ছলেন ত। সফল হয় 
নি। তর হাররোগের কোন উপশম হলো না, বরঞ্চ দিনদিন অবনতির 
£থে চলল । অবশেষে ১৯২৭ সালের ২৯₹শ ডিসেম্বর দেশপ্রেমিক হাকিম 
আজমল খান স্বদেশ ও আপনজনদের থেকে বহুদূরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করলেন । 


মুফাতি গিকফায়েত উল্লাহ 

স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসে চুফতি কিফায়েত উল্লাহর নাম সুপরি- 

চিত। কিফায়েত উল্লাহ ১৮৭২ সালে উত্তর প্রদেশের সাজাহানপুরে জন্ম 

গ্রহণ করেছিলেন। নিতান্ত গরীবের ঘরে তার জন্ম । তার পিতা ইনায়েত 
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উল্লাহ এক বুটিশ কর্মচারীর গৃহে বাবুচির কাজ করতেন। সাজাহানপুরের 
মার্রাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা! লাভ করেন, পরে উচ্চতর খিষ্চালাভের অন্য 
দেওবন্দের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র দারউল-উলুমে ভতি হন । এই শিক্ষাকেন্দ্রে 
অধাক্ষ স্বাধীনতার বীর সংগ্রামী মাহমুদ হাসানের কাছে তিনি যে শিক্ষালাভ 
করেছিলেন, তা তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । তারই আদর্শ- 
কে অনুসরণ করে তিনি তার ভবিষ্যত জীবন গড়ে তুলেছিলেন । স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্যতম উজ্জ্বল চরিত্র মওলানা! আহমদ হোসেন মাদানী ছিলেন 
তার সহপাঠি বন্ধু। এই ছই বন্ধু পরস্পরের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ধাপিয়ে পড়েছিলেন। পুর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছার 
আগে পর্ষস্ত তারা সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এসেছিলেন । 

মুফতি কিফায়েত উল্লাহ ধর্মপ্রাণ স্বভাবের লোক ছিলেন । তার কর্ম- 
জীবনে তিনি স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বাস করতেন । এখানে তার উদ্ভোগে 
মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জমিয়ং-ই-উলেমা-ই-হিন্দ-এর প্রতিষ্ঠ। হয়। 
তিনি ১৯১৯-'৪২ সাল পর্বস্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন । 

কিফায়েত উল্লাহ ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
সভ্য ছিলেন । ১৯৩১ সালে দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার 
পুর্ণ দায়িত্ব তার উপর ন্যন্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রথমবার ১৯৩০ সালে 
লবণ আইন ভঙ্গ এবং দ্বিতীয়বার দিলীতে আইন অান্ত আন্দোলন 
পরিচালনার অভিযে!গে গ্রেপ্তার হন। দেশ সেবর পুরস্কার হিসাবে তাকে 
আড়াই বছর কাল কারা-জীবন যাপন করতে হয়। 

কিফায়েত উল্লাহ এ কথ! গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মীয় স্বাধী- 
নতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অঙ্ছেছ্ সুত্রে আবদ্ধ। মুলত এই চিন্তা 
থেকেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা ভার একাস্ত কর্তব্য 
বলে মনে করেছিলেন । কিন্তুতিনি তার নিজের ধর্ধ ইসলাম থেকে তিল- 
মাত্র বিচ্যুতি সহ্য করতে পারতেন না । এমন কি শরীয়ত বিরোধী কাজ 
বলে তিনি তার লিজের-্ফটো পর্ধস্ত তুলতে দিতেন না । | 
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স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ সম্পর্কে কিফায়েত উল্লাহর এই অভিমত ছিল 
যে, দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী বৃটশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম 
পরিচালন! করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অহিংস সংগ্রামই এর একমাত্র 
বিকল্প । ১৯২৮ সালে লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত সর্বদল সম্মেলনকে তিনি একট! 
ধেণকাবাঞ্জি বলে আখ্য। দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে সুম্পষ্টভাবে এই 
অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, দেশেব সকল সম্প্রদায় যদি তাদের পরস্পরের 
ভেদ-বিভেদের কথা ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে বিদেশী শর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম না করে, তা হলে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের কোনই 
সম্ভাবনা নেই । দেশের সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্পর্কে তিনি মনে করতেন 
যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদাষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির তুষ্টি সাধনের জন্য 
যথা-সম্ভব চেষ্টা করা উচিত! কেননা তা হলেই দেশে স্থাধী রাজনৈতিক 
শাস্তি প্রতিষ্ঠী সম্ভব হবে | 

ইফতি কিফাযেত উল্লাহ মনে করতেন, এদেশে ইসলামিক ধরনের রাষ্ট্র 
গঠনের চিন্ত৷ নিতান্তই অবাস্তব, গণতাস্ত্িক রাগ গঠনই এখানকার একমাএ 
পথ। তিনি ১৯৪০ সালে আজাদ মুসলিম সম্মেলনে এই ঘোষণ1 করেছিলেন, 
“ভারত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক দিযে অধিভাজ্য । কাজেই এ দেশ 
জাতি ধর্ম নিনিশেষে সকল সম্প্রদাষের লোকদেরই মাও্ভূমি, তারা সবাই এ 
দেশের মালিক | *** জাতীঘতার দিক থেকে মুসলমানরা সবই ভারতবাসী । 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে আর সকলের মত তাদেরও সমান অধিকার আছে।” 

কিফায়েত উল্লাহ স্বাদেশিকতার প্রশ্নে কোন রকম আপস রফায় রাজী 
ছিলেন না। ভারত সরকার তার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি যদি 
আইন অমান্ঠ আন্দোলনে ফোগদান না করেন, তাহলে সফদর জঙ্গ মাদ্রাসার 
মুফতি হিসাবে তার কার্ধকাল বাড়িয়ে দেওয়! হবে। কিন্তু কিফায়েত উল্লাহ 
এই প্রস্তাবকে ঘ্বণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । ১৯৩০ সালে জমিয়ত- 
ই-উলেম1-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে কঠিন অর্থ সংকটে পড়তে হয়েছিল | 
তাতেও বিন্দুমাত্র উদ্দিগ্র না হয়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, “আমরা দ্বাধী- 
নতা লাভের জন্য সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে ঠাড়িয়েছি, কিন্ত এজন্য অন্ত কারুর 
উপর আমরা নির্ভর করতে চাইনা । এই স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের ধম্ীয়ি 
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কর্তবা। এজহ্য আমাদের জমিয়তের ঘার যদি বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলেও 
আমর এ জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থী হতে যাবো না|” 

স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দানের 
জন্য দিল্লীর আমিনা মাদ্রাসার রেকটারের পদ গ্রহণ করেছিলেন। রাজ- 
নৈতিক ক্ষমত। বা খ্যাতি লাভের জন্য তার কোন মোহ ছিল ন!1। 

১৯৫২ সালের ৩১শে ডিহসম্বর তিনি দিল্লীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয় । 


আসফ আলণ 

আসফ আলী উত্তর প্রদেশের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান । তার 
জন্ম ১৮৮৮ সালে। কিন্তু তার শিক্ষা জীবন কেটেছিল রাজধানী দি্লী 
শহরে । প্রাথমিক ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন আযাংলো-আযারাবিক স্কুলের 
ছাঅ। এখানে তার ইসলামিক শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয়ের সঙ্গে সং- 
যোগ ঘটে। এখানকার পাঠ শেষ করে তিনি কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি 
মিশন কতুর্ক পরিচালিত দিলীর সেন্ট প্টিফেন্স কলেজে ভরতি হন। এই 
কলেজ থেকে বি. এ* পাশ করে তিনি লগ্ডনে চলে যান এবং সেখানে ১৯১২ 
সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । 

১৯১৪ সালে স্বদেশে ফিরে আসার পর তিনি দিল্লীতে আইন-ব্যবসায় 
যোগ দিলেন । সেই সময়ই প্রথম বিশ্বধুদ্ধ শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে- 
ছিল। তখন থেকেই আসফ আলী ক্রমে ক্রমে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে 
পড়ছিলেন। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি বহু বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলায় 
আসামীদের পক্ষ হয়ে লড়াই করে এসেছেন । তাদের মধ্যে ভগৎ সিংএর 
মামলা অস্ততম। আনি বেশান্ত কর্তৃক প্রতিচিত হোম রুল লীগের মধ্য 
দিয়ে তার রাজনৈতিক কাজে হাতে খড়ি হয়। পরে গান্ধীজীর প্রভাবে 
তিনি সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগদান করলেন । এই সময়ে 
১৯১৮ সালে তাকে ভারত রক্ষা আইন অন্গুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। এই 
মামলায় তিনি ভার “নিজের পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিজেই আদালতে 
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দাড়িয়েছিলেন । তার প্রখর যুক্তির বাণে সরকার পক্ষকে ধরাশায়ী করে 
দিয়ে তিনি এই মামলায় বেকন্থুর যুক্তি লাভ করলেন। এর তিন বছর পর 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। এবার তিনি 
১৮ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন । গান্ধীবাদ ও অসহযোগের নীতি 
সম্পর্কে তিনি “গঠনমূলক অসহযোগ' নামে যে বইটি লেখেন, তাকে গাক্ষী- 
বাদী নীতির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে । 

১৯২৭ সালে আসফ আলী কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে নিযুক্ত 
হন। এর তিন বছর বাদে ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির 
সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন 
উপলক্ষে আবার তাকে কিছুকালের জন্য জেলে যেতে হয়। ১৯৩৪ ও ১৯৪৬ 
সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি 
কখনও পার্টির “চীফ হুইপ» কখনও সেক্রেটারী জেনাদ্বেল, আবার কখনও 
ডেপুটি লীভার হিসাবে কাজ করে এসেছেন । ১৯৩৫ সালে আইন পরিষদের 
সভ্য থাকাকালে তিমি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন 
এবং একাদিক্রমে পরবতী পনের বছর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

হিন্দু খুসলমানের সাম্প্রদায়িক এক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আসফ আলী সব 
সময়ই সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন । প্রধানতঃ তারই 
উদ্ভোগে এই উদ্দেশে] ১৯৩২ সালে এঁক্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল । 
কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । একজন ধর্ম নিরপেক্ষ 
নেতা হিসাবে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 
দীর্ঘ পনর বছর ধরে দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও হিন্দু 
মহাসভার প্রারথীদের প্রতিবারই তার কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর হওয়ার পর গান্ধীজীর নেতৃথ্থে যে যুদ্ধ বিরোধী 
আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তাতেও তার সঞ্চিয় ভূমিকা ছিল। সে 
সময় তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য এবং আইন পরিষদের কংগ্রেস 
পার্টির সেক্রেটারী পদে নিধুক্ত ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
বোম্বাই অধিষেশনে কংগ্রেস বৃটিশের যুদ্ধ উদ্যোগের কাকে সহযোগিতা 
করবে নাঃ এই মর্শে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারই ফলশ্রতি হিসাবে 
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১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'কুইট ইন্ডিয়া” আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 
এই আন্দোলনের স্ুচনাতেই সারা ভারতে সমস্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের 
মত আসফ আলীকেও কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল । তাকে আহমদনগর ফোর্টে 
অনিদ্দিকালের জনা আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 

আহমদনগর ফোর্টের কারাজীবনে তার গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে। সেই 
কারণে ১৯৪৫ সালের মে মাসে তাকে সুঞ্জি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শেষ হবার পর স্থভাষচন্দ্রেরে আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর লোকদের বিরুদ্ধে 
দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার কত্ত মামলা পরিচালিত হয়। এই 
মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য ভুরাভাই দেশাই যে কমিটি 
গঠন করেছিলেন, আসফ আণী ছিলেন তার সেক্রেটারী । 

আসফ আলীর স্ত্রী শ্রীমতী অরুণ আসফ আলী ভারতের সর্জন-পরিচিত 
নেএী। সোশ্যালিস্ট পার্টির সভ্য হিসাবে তিনি 'কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে 
এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তারপর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টিতে যোগদান করেন । এই পার্টির সভ্য হিসাবে এখনও তিনি দিল্লীতে 
সপ্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন । 


মওলন। হিফাজ;র রহমান 


মওলান৷ হিফাজুর রহমান দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্র দারউল-উলুম এর অপর 
এক উজ্জ্বল অবদান । তিনি ১৯০১ সালে উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলার 
সেও হোন্না শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বাল্যজীবনে মাদ্রাসায় প্রাথমিক 
শিক্ষা লাভের পর তিনি দেওবন্দের দারউল-উলুমের শিক্ষার্থী হিসাবে 
যোগদান করেন। মাদানী ও কিফায়েত উল্লাহর মত তিনিও এখানকার 
অধ্যক্ষ শেখ-উল-হিন্দ মওলানা মাহমুদ আল-হাসান এর কাছ থেকে 
দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন । তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে তার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন । 
স্বাধীনত1 সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তিনি জমিয়তুল-উলেমা -ই-হিন্দ ও 
কংখ্রেসে যোগদান করেছিলেন । তিনি আজীবন কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা 
১৮৯ 


সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন | 

সারা দেশের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার আবহাওয়া যতই বিষাক্ত হয়ে উঠুক 
না কেন, মণলান। হিফাজ্জুর রহমানকে তা বিন্দুয়াত্ত সংক্রামিত করতে পারে 
নি। জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অশকড়ে ধরে সুসলিম লীগের বিভেদপন্থী 
নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। তার ফলে 
অন্যান্য জাতীয়তাবাদী *সলমান নেতাদের মত তাকেও সাম্প্রদায়িক প্রতি- 
ক্রিয়ার শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল । একদিকে ঈসলমান সমাজের ধর্মান্ধ 
ও বিভ্রান্ত জনতা, অপরদিকে কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন ব্যঞ্তিদের মিলিত আক্রু- 
মনের ফলে তাকে বহু লাঞ্ছনা ও ছঃখ বরণ করতে হয়েছে । জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানদের পক্ষে সে ছিল এক অগ্রিপরীক্ষার দিন। মওলান। হিফাজুর 
রহমান এই পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 


সৈয়দ মাহমঃদ 


ডঃ সৈয়দ মাহখুদ উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার 
জন্স ১৮৮৯ সালে । তিনি দেশে থাকতে আলীগড়ে এবং বিদেশে কেমব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন । তিনি ১৯১১ সালে জার্মানীর »নস্টার 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ-ভি ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বছর জুন মাসে 
তিনি ইংলও থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। 

১৯১২ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় 
শুরু করলেন। ১৯১৭ সালে আনি বেশাস্ত কর্তৃক পরিচালিত হোমরুল 
লীগে তার রাজটৈতিক শিক্ষানবীশী শুরু হয়। অতঃপর ১৯১৯ সালে 
খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান উপলক্ষে তিনি আইন ব্যবসা 
ত্যাগ করে দেশের কার্জে নামলেন। তিনি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির 
সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । সেই সময় তিনি 'খিলাফত ও 
ইংলগু' নামক বইটি লিখেছিলেন । এই বইটিতে তিনি খিলাফতের ইতিহাস 
এবং ১৯ শতকের শেষ ভাগের হঙগ-তুরস্ক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন । 

ডঃ মাহমুদ বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত 


৯৪৯৩ 


ছিলেন। দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসাবে তাকে কয়েকবার কারাবরণ করতে 
হয়েছিল। ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস ১৯৩৫ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলে এই সময় বিহারের 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় তিনি শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। ত্রার এই 
মন্ত্রীত্বের সময় তিনিই সবপ্রথম বয়স্কদের শিক্ষাদান ও গণশিক্ষা পরিচালনার 
ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেন । 

ডঃ মাহমুদ “কুইট, ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের সম্পুর্ণ বিরোধী ছিলেন । কিন্তু 
গাঙ্গীজীর কথায় তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। “কুইট, ইগ্ডিয়া আন্দোলন 
উপলক্ষে অন্ঠান্ত কংগ্রেসী নেতাদের মত তাকেও কারারুদ্ধ হতে হয় । কিন্তু 
জেলে যাওয়ার পরেও এই আন্দোলন সম্পর্কে তার মনের সংশয় কাটেনি । 
একদিন ধপ্রগ্রন্থ কোরানের পাতা উদ্টোতেই তিনি এমন একটা শুভ লক্ষণ 
দেখতে পেলেন, যার ফলে তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, বৃটিশ 
সরকার স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে । এই প্রত্যাদেশ 
লাভ করার পর তিনি বড়লাটের কাছে এক চিঠিতে লিখলেন যে তিনি 
কুইট ইন্ডিয়া" আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এবং এই চিঠির মধ্য দিয়ে 
তিনি তাকে এই অন্নরোধ জানালেন যে, তিনি যেন পুনরায় গান্ধীজীর সাথে 
আলাপ আলোচনা শুরু করেন। এই চিঠি পাওয়ার পর সরকার ডঃ 
মাহমুদকে মুক্তি দিলেন। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই ডঃ মাহমুদ সম্পর্কে 
কংগ্রেসী মহলে ভুল বোঝাবুখির স্থষ্টি হয়েছিল। ডঃ মাহমুদের পক্ষে এটা 
যে একট] মস্ত বড় ভুল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । পরে অবশ্য ডঃ 
মাহয্দ্র নিজেও একথা স্বীকার করেছেন ।. সুখের কথা, এই ভুল বোঝা- 
বুঝিট1 কেটে যেতে বেশী দিন সময় লাগেনি। ডঃ মাহহ্দ আগেকার 
মতই কংগ্রেস মরধাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে বিহারের কংগ্রেসী 
মন্ত্রীসভায় তিনি উন্নয়ন ও যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন । 
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হযরত মোহানী 


তার আসল নাম ছিল সৈয়দ ফজলুল হাসান। কিন্তু এই নাম বললে 
কেউ তাকে চিনবে না। ভারতের বাজনোতিক ইতিহাসে তিনি হজরত 
মোহানী নামেই স্থ-পরিচিত। তিনি ১৮৮ সালে উত্তর প্রদেশের উন্নাউ 
জেলার “মোহান' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার কিশোর বয়স থেকে তিনি 
হজরত মোহানী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। সেই নামে আজও তিনি 
আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন । 
উন্নত মেধার ছাত্র হিসাবে তিনি ভার শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকণ করে- 
ছিলেন। তিনি সরকারী বৃ্ডি লাভ করে আলীগড় কলেজে এসে ভি 
হলেন। এখানে অতি তল্লদিনের মধে)ই তিনি তার রচনার গুণে এবং এক- 
জন সংস্কৃতিসেবী হিসাবে সবলেরই মন জয় বরে মিফেছিলেন। ভবিষ্যতে 
তিনি যে একজন উচ্চ শ্রেণীর লেখ্ক বলে পরিচিত হবেন, এ বিষয়ে কাক্চর 
মনে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু তরুণ হজরত মোহা'নীর মুল চিন্তাধারা 
কোন আদর্শকে লক্ষ্য কবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার অত্যস্ত পরিচিত যার! 
তারাও তা কল্পনা করতে পারেনি । সকলের দৃ্টির অলক্ষ্যে মধ্যরা্ির গোপন 
আশ্রয়ে তিনি শ্রীঅরবিন্ন ও বাল-গঙ্গাধ তিলকের রাজনৈতিক সাহিত্যের 
চর্চায় ডুবে থাকতেন । সে সময় এটাই তার প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাড়িয়ে- 
ছিল। এত গোপনীয়তা কেম? তার কারণ আলীগড় কলেজ কতৃপক্ষ বৃটিশ 
বিরোধী রাজনীতি বা যে কোনও ধরনের প্রগতিশীল রাজনীছিকে বিষ-দৃ্টিতে 
দেখতেন। সেই কলেজের এমন একজন জনপ্রিয় ছাত্র যে রাজদ্রোহাত্ুক 
সাহিত্যের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে, এমন কথা কেউ ভাবতেও পারত 
না। 
একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে কলেজ বতুপক্ষের অতি প্রিয়পান্ড হজরত 
মোহানীর প্রকৃত ব্বরূপট] একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল । বলেজের স্টুডেন্টস 


ইউনিয়নের উদ্ভোগে একটি উর্দ. কবিতার মোশায়রার আয়োজন করা 
হয়েছিল । হজরত মোহানী-ই ছিলেন তার প্রধান উদ্ভোওশ । এই মোশা- 
য়রা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োজোর মরিসন এর কাছে 
এই খবর গিয়ে পৌছুল যে, যশরা স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন, তাদের 
মধ্যে কয়েকজন নাকি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন কবে গিয়েছিলেন । 

এই ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য অধ্যক্ষের কাছে মোশায়রার মুল 
উদ্ভোঞ্জ। হজরত মোহানীর ডাক পড়ল । এই শালীনতা ভঙ্গের প্রশ্ন নিয়ে 
অধ্যক্ষ ও হজরত মোহানীর মধ্যে এক তিক্ত বাদানুধাদ ঘটে গেল। এই 
প্রসঙ্গে হজরত মোহানী সেদিন বলেছিলেন, “স্যার, আমাদেব এই কবিরা 
মানবতার মহান আদর্শে উদ্বদ্ধ। আপনাদের সমাজে এরা শালীনতা 
ভঙ্গের জন্য নিন্দিত হবেন, এটা বিচিও কিছু নয়।?? 

মুখের উপর এই জবাব পেয়ে অধ্যক্ষের ক্রোধেন সীমা রইল না। তিনি 
এই ব্যাপারে উপযুক্ত কৈঝিয়ৎ দানের জন্য তখনই কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের 
এক সভা ভকালেন। এই সভার সিদ্ধান্ত কি হবে তা আগে থেকেই জানা 
ছিল । ১৯০৩ সাল আলীগড় কলেজের পক্ষে একটি ম্মরণীয় বৎসর । এই 
বছরই সর্ধপ্রথম একজন “বদ্রোহীকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়ে- 
ছিল । 

এবার তার জীবনে এক হৃতন অধ্যায় নেমে এলো। সেযুগে বি. এ" 
ডিগ্রীর যথেষ্ট মুল্য খিল, কিগ্ত এই ডিগ্রী তার কোন বিশেষ কাজে এলো 
না। সে সময় আহ্ন ব্যবসা ছিল অর্থোপার্জনের সবোতকু পথ। 
কিন্ত হজরত মোহানী সেই পথে না গিয়ে সাহিত্যের পথকে বেছে নিলেন 
এবং কংগ্রেসের কাজে আখনিয়োগ করলেন । এর ফলে সারাজীবন ধরে 
তাকে দারিদ্র্যের বোঝা টেনে চলতে হয়েছে । এ সময় তিনি একটি উর 
পকা পরিচালনা করতেন । কংগ্রেস কী হিসাবে তিনি ১৯০৭ সাল পর্যস্ত 
কংগ্রেসের প্রতিট বাধিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন । ১৯০৭ সালে 
আুরাট কংগ্রেস সম্মেলন গোখেলের নরমপহ্ছী দল এবং তিলকের চরমপন্ী 
দলের সংঘর্ষের ফলে ছত্ভঙ্গ হয়ে যায়। তিলকের আদর্শে প্রভাবিত হজরত 
মোহানী চরমপন্থীদেক্ক সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন । 
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ভারতীয় জনমতের মুখ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালে সরকার 
কর্তৃক কুখ্যাত 'নিউজ পেপারস. ঞ্যাক্ট' জারি করা হয়েছিল । এই আইনের 
বলে হজরত মোহানী কতঠকি পরিচালিত পঠিকাটিতে প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধের জন্য তার বিরুদছে। এক মামলা আনা হল। এই মামলায় তিনি 
ছুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন । 
এইবারই তিনি প্রথম দেশসেবার পুরস্কার পেলেন। এই একই কারণে 
ভবিষ্যতে ত্কাকে আরও পাচবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। 

হজরত মোহানী টিরদিনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন । 
উনিশ শতকের কংগ্রেস উচ্চ মধ্)বিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিশ- 
শতকের প্রথম ভাগে কৃচ্ছুতাপুর্ণ সাধনা ও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা 
বজায় রেখে ধারা কংখেসকে সাধারণ মানুষের মধ্ো টেনে নামিয়ে এনে- 
ছিলেন, হজরত মোহ।নী তাদের মধ্যে অন্থতম। তার এই আপোসহীন 
আদর্শের জন্ঠ কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও কারে! কারে। সঙ্গে তার সংঘাত 
ঘটেছিল। সেসময় জিন্নাহ সাহেব কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন। তার সঙ্গে 
প্রবল মতবিরোধ ঘটেছিল। তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত 
এই বিরোধিতার অবসান হয়নি । 

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিষয়ে তার নাম বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । ১৯২১ সালে কংখেসের আহমেদাবাদ সন্দেলনে তিনিই সর্বপ্রথম 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রপ্ডাৰ উত্থাপন করেছিলেন । সে যুগের পক্ষে এর একটা 
বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। সে 
সময় কংগ্রেসের মধ্যে তার অখণ্ড প্রভাব । তা সত্তেও তার বিরোধিতাকে 
অগ্রাহ্য করে পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করতে হজরত মোহানী 
বিন্দুমাত্র দ্বিধ। করেন নি। তার এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত 
হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু তা হলেও তার এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 
ভবিষ্যতে দিক্‌ নিরূপণের ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে । 

হজরত মোহানী উতর প্রদেশের মুসলমান সমাজে স্বদেশী আন্দোলনকে 
জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সধপ্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে কাজে নেমে- 
ছিলেন। এই অপরাধে বারবার তাকে কারাবরণ করতে হয়! ফলে তিনি 

১৯৪ 


কোনদিনই শাস্তি ও সাফলোর মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করতে পারেন নি। 
দেশকে ভালোবেসেহিলেন বলে তাকে ছুঃখ ও অভাবের জীবনই বরণ 
করে নিতে হয়েছিল । এই কণ্টকময় পথে তার স্ত্রী নিশাত ফাতেমা ছিলেন 
তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিণী। কঠিন ছঃসময়ের দিনেও তিনি সাহস ও 
ধৈর্ধের সঙ্গে তার স্বামীকে অন্ুগমন করে চলতেন। সেই কারণেই হজরত 
মোহানীর মত বেগম মৌহানীও অনেকের শ্রদ্ধা এবং তার চেয়েও বেশী 
লোকের সমালোচনার কেন্দ্র হয়ে দ্রাড়িয়েছিলেন। নিশাত ফাতেমা স্বামীর 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পর্দার আবরণ ভেঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে বেড়িয়ে 
এসেছিলেন ৷ সে যুগের সন্ত্রান্ত ৯সলমান মহিলাদের পক্ষে এটা একটা 


অচিস্তনীয় ব্যাপার । সমাজের ভ্রকুটিকে তুচ্ছ করে তিনি সাহসের সঙ্গে 
এই পথে নেমে এসেছিলেন । 


১৯২৮ সালে “নেহেরু রিপোর্ট নিয়ে আলোচন। করার জন্য কলকাতায় 
এক সবদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয় । মুসলমান সম্প্রদায়ের “চৌদ্দ পয়ে্ট' 
সম্ঘলিত দাবী মেনে না৷ নেওয়ার ফলে এহ সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 
এর প্রতিবাদে কংগ্রেসী মুসলমানদের একটি অংশ কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান। 
হজরত মোহানীও তাদের সঙ্গে ছিলেন। এইগাবে কংগ্রেসের আদর্শে 
অন্ুপ্রাণিত এবং দেশের জন্ উৎষগাঁকৃত প্রাণ হজরত মোহানী কংগ্রেস থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়লেন। তার রাজনেছিক জীবনে এ-এক করুণ পরিণতি । 
তারপর ছুটি দশক ধরে সাম্জ্দায়িক উন্মণ্ডততার ফলে ভারতের রাজনীতির 
ক্ষেত্রে ছু অঘটন ঘটে চলল । কিন্তু মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান 
প্রস্তাব অনুমোদনের চরম মুহূর্তে হজরত মোহানী তার বিদ্রোহের ঝাণ্ 
নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি শেষ পর্ধস্ত দৃঢ়ত1র সঙ্গে এই প্রস্তাবের 
বিরুপ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে সম্মেলন মঞ্চে দাড়িয়ে 
জিন্নাহ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই হু*শিয়ারী দিয়েছিলেন, “মিঃ 
জিন্নাহ, আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি একদল রাজনৈতিক স্বার্থা- 
স্বেষীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন !? 

তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি ভারতের গণপরিষদের 
(001504976 /১5891101%) সভ্য হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্ত এ 
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ক্ষেত্রেও তিনি বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । এই গণপরিষদে 
ভারতীয় গঠনতন্ত্রের খসড়া রচিত হওযার পর তিনি তাতে স্বাক্ষর করতে 
রাজী হননি । কয়েকটি কারণে তিনি এই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন । 
তাদের মধ্যে প্রধান কারণ ছুটি, দেশ বিভাগ ও ভারতের কমনওয়েলথের 
অন্তভূক্তি। তিনি শেষ পর্ধস্ত ভার এই সিদ্ধান্তে অনমনীয় ছিলেন । 

হজরত মোহানী সারাজীবন দেশের কাজ করে এসেছেন । কিন্তু প্রখর 
আপোধষহীনত। ছিল তার চরিঞ্ের বৈশিষ্ট্য, ধার ফলে তিনি শেষ পর্ষস্ত তার 
রাজনৈতিক জীবনে সাফ্প্যলাভ করতে পারেন শি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তার অবদান অক্ষয় হযে আছে। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি স্জনশীল 
প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন । উর্ছঘ কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তার সেই 
প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল । পরবতাঁ যুগে তরুণ কবিরা তার রচনা- 
শৈলীকে অনুসরণ করে ভার স্মৃতিকে অমর করে রেখে গেছেন । 
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হোসেন আহমদ মাদানি 


হোসেন আহমদ মাদানি ভার কৈশোরে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা 
হিসাবে এসেছিলেন, তিনি মাহমুদ আল হাসানের এক প্রিয় ছাত্র ছিলেন । 
কিন্ত এখানকার শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে তার পিতা ১৮৮৯-৯০ সালে 
তাকে নিয়ে মক্কায় চলে যান । তাবা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দ। ছিলেন । 
তখন থেকে ষোল বছর বয়স পর্ষস্ত হোসেন আহমদ প্রধানতঃ হেজাজে অব- 
স্থান করতেন তবে মাঝে মাঝে ভারতে আসতেন । মাহমুদ আল হাসান 
যখন ভারত থেকে মক্কা এছলন তখন পর্ধস্ত হোসেন আহমদের রাজনীতির 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা । কিন্তু মাহমুদ আল হাসানের সঙ্গ আলাপ 
আলোচনার ফলে তিনি ভারতের সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন । 
মাহমুদ আল হাসানের প্রিয় শিষ্য এবার তার সহকর্মী ও পরামর্শদীতা হয়ে 
দাড়ালেন। 

মাহমুদ আল হাসান মন্ধায অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রস্তৃতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তার শিষ্য ও দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ মাদানি সে সময় 
ভারত ত্যাগ করে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সেই উদ্দেশ্তে আরবের 
বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন । তাদের কার্ষকলাপের দিকে ব্রিটিশ 
গোয়েন্দার প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রথম বিশ্ববুদ্ধের শেষ ভাগে বৃটিশের 
উষ্কানিতে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে মক্কায় এক বিদ্রোহ ঘটে । এই বিদ্রোহীর। 
মাহমুদ আল হাসান, আহমদ হোসেন মাদানি এবং তাদের ছ'জন সঙ্গীকে 
বটশের হাতে তুলে দিয়েছিল । বৃটিশ সরকার এদের সবাইকে মারাঠা 
দ্বীপে আটক করে রাখবার ব্যবস্থ! করলেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়1 পর্ধস্ত তাদের 
সেখানেই আটক থাকতে হয়েছিল । 

অবশেষে প্রথম ঘিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ব্বটিশ সরকার মাহমুদ আল 
হাসান ও আহমদ হোসেন মাদানিকে যুক্তি দিয়ে তাদের বোম্বাইতে পাঠিয়ে 


দিলেন। এটা ১৯২০ সালের কথা, তখন ভারতে খিলাফত আন্দোলন 
শুর হয়ে গিযেছে। আহমদ হোসেন মদানি তার গুরুর সাথে সাথেই 
খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন । এই আন্দোলনে তার 
ভূমিকা খুবই গুরু হপূর্ণ ছিল । 

অসহযোগ আন্দোলনের বিশিষ্ক নেতা মৌলানা আজাদের কাছ থেকে 
আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এখানে এসে তিনি সম্প্রতি 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী আরবী মাদ্রাসার পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন । 
তিমি কলকাতা থেকে সিলেটে চুল যান। সেখানে তিনি হাদিসের 
অধ্যাপনা কার্ধে ৩ বৎসরকাল কাটিয়েছিলেন । 

আহমদ হোসেন মাদানি ১৯২৮ সানে দেওবন্দ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষের 
কার্ধে নিযুক্ত হলেন। তান জ্রীবনের পনবতীঁ ৩০ বৎসন তিনি সেখানে 
অধ্যাপনা করেছিলেন। কিন্কু সেখানে শুধু অধ্যাপনা করেই দিন কাটেনি, 
সেই সময থেকে তার জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে যুস্ক হিলেন' রাজনৈতিক কার্ধকলাপে অংশ গ্রহণ করা 
এবং আইন অমান্য করার জন্য তাকে বহুরার জেলে যেতে হয়েছিল। স্বাধী- 
নতা৷ সংগ্রামেব একজন বিশিষ্ট মোগ্ধা হিসাবে এইভাবে বারে বারেই তাকে 
সরকাবী নির্যাতনের খিকার হতে হয়েছে । প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের 
নেতারা এবং যেসমত্ত উলেমা স্বার্ধীনতা আন্দোলনের সংশ্রব ত্যাগ করে 
চলে গিয়েছিলেন, তাব। উর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছে । কিন্তু 
যত বাধাই আন্মক না কেন, এসং তার বিরদ্ধে যত কটুপ্তিই বধিত হোক 
না কেন তিনি স্বাধীনতা ভান্দোলনের সংগ্রামের পথ থেকে তিলমাত্র আর্ট 
হন নি, মুসলিম লীগের বিদ্বেষমূলক প্রচারের ফলে সারা দেশ সাম্প্রদায়িকতার 


বিষবাম্পে আচ্ছন্ন হযে গিয়েছিল, কিন্তু আহমদ হোসেন মাদানি চিরদিন 
হিন্তু-মুসলমানের মিলনের দৃঢ়মূল আদর্শকে অশকড়ে ধরেছিলেন । 


এ কথ সত্য তার গুরু মাহখুদ আল হাসানের কাছ থেকে তিনি তার 
রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মাহমুদ আল হাসানের সঙ্গে 
সার যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল । কেবলমাণ্র ভাবাবেগ দ্বারাই তার রাজনৈতিক 
জীবন ও কার্ধকলাপ পরিচালিত হত না, তিনি সমাজ ও রাষ্রের সমস্তাগুলি 
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নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা! করতেন । 

ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং আস্তর্জাতিক বিষয়ে তার ধে 
সমস্ত রচন1 আছে, তা থেকে এর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

ধর্মীয় ব্যাপারে তার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও উদার। ভারতের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, এবং মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য 
শর্কগুলির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তার গজীব জ্জানছিল। তার মত একাস্ত 
ধর্মপ্রাণ একজন মৌলভির পক্ষে এট] কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেকথা ভাবতে 
গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তবে এট আমরা অনুমান করতে পারি, 
বিশ্বের মুসলমানদের মিলনস্থল মক্কায় ১০ বছর ধরে অবস্থান করার 
ফলে এবং মলিচায় ৫ বছর অবরুদ্ধ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন 
মুসলমান দেশের রাজনৈতিক মহলের সংস্পর্শে আসার স্থযোগ লাভ করে- 
ছিলেন । শুধু তাই নয়, মুসলমান ছাড়াও জার্মানী, অস্রিয়া, ইতালী প্রতৃতি 
অন্যান্ত ইউরোপীয় দেশের রাজনীতিকদের সাথে তার পরিচয় লাভের স্বযোগ 
ঘটেছিল । সম্ভবতঃ তাদের সংস্পশে আসার ফলেই তিনি আস্তর্জাতিক 
অবস্থা সম্পর্কে এতট। ওয়।কিবহাল হযে উঠতে পেরেছিলেন । 

মাহমুদ আল হাসানের চিন্তাধারার পরিচয় তার গোটাকয়েক বক্তৃতা 
এবং অন্নবতাঁদের লেখার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু হোসেন 


আহমদ এমন প্রচুর সংখ্যক রচনা রেখে গেছেন যার মধ্য দিয়ে তার চিন্তা- 
ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 


ধর্মীয় শাস্ত্রবেত্তা হিসেবে তিমি কোরান ও হাদিসকে মানুষের জীবনের 
পদপ্রদর্শক বলে মনে করতেন । কিন্তু ধর্মকে অত্যন্ত ব্যাপক ও উদার দৃষ্টি 
নিয়ে দেখতেন | তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্ধের ক্ষেত্র কেবলমার ধর্মীয় 
বিশ্বাস, আরাধনা, অনুষ্ঠান এবং নীতির প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক; রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির উপরেও তার 
অধিকার প্রসারিত ! অসীম ও সসীম বৈষয়িক জগতের মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলেই একজন গভীর ধর্মপ্রাণ লোক হওয়' 


সত্বেও তার রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে কখনই 
বাধেনি । | 
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ভার মতে যারা চিন্তা, বাকা ও কার্ধের মধ্য দিয়ে খোপার ইচ্ছাকে 
মান্য করে চলে এবং যে কো'ন মহল থেকে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিলে তা 
পালন করে চলতে অস্বীকার করে চলে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের মুসলমান । 
এই নীতি অনুসরণ করে চললে অনিবার্ধভাবে এই সিপ্ধান্তে এসে পৌছতে 
হয়, কোন সত্যিকারের মুসলমান তার স্বাধীনতাকে কোন পাখিব শাসকের 
কাছে বাধা রাখতে পারে না। বিশেষ করে যে মুসলমান বিদ্বেষী শাসক 
ইসলামের আদর্শ ও জীবন ধারাকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ তার আইন ও সর- 
কারী বিধান পচনা করে থাকে কোন ধুসলমানের পক্ষেই কোন অবস্থাতেই 
তার অধীনতা স্বীকার করে থাকা চলেনা । 

কাজেই ভারতের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করাই হচ্ছে এখানকার মুসনমানদের ধর্মীয় কর্তব্য । তার রচনাবলীর মধ্য 
থেকে এমন বল দৃষ্টান্ত দেখানে। ঘায় যেখানে তিনি মুসলমানদের ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য এবং ভাবতের অন্যান্য সন্প্রদায়গুলির সাথে 


এক্যবদ্ধ হয়ে এই বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য উদাণ্ত আহ্বান 
জানিয়েছেন । 


এই বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত তা তিনি যু দিয়ে বুঝিয়ে 
বলেছেন। তার আম্মজীবনী ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রথম খণ্ডে ৩৩৬ 
গুষ্টার মধ্যে ২০। পৃষ্ঠায় তিনি বৃটশ শাসনের ফলে ভারতের ষে ধ্বংসাত্মক 
ফলাফল ঘটেছে সেই চিঙটি ভুলে ধরেছেন। সেই ফলাফলগুলি হচ্ছে 
১. বর্ণগত ও জ,তিগত, বৈষম্যমূলক নীতি অগ্রসরণ করে এবং দেশীয় 
লোকদের উচ্চ সরকারী গদলাভ থেকে বঞ্চিত করে তাদের অবমাননা ও 
লাঞ্চনা। ২. ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন ব্যবস্থা এবং দেশীয় লোকদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার শোচনীয় পরিণতি । ৩. বিচার কা পরিচালনার ব্যাপারে 
যে ভ্রান্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে মামলা মোকদ্দমা ও 
হনীতির হার বেড়ে গিয়েছে এবং মামলা পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্/ 
হয়ে দাড়িয়েছে । মামল! শেষ করতেও বহু সময় লেগে যাচ্ছে । 8. আইন 
প্রণয়নের কাজকে ভারতীয়দের অধিকার বহিভূ্ত করে রাখ! হয়েছে। 
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৫. বৈদেশিক শক্তির অধিক ক্ষমতা হয়ে থাকার ফলে জনসাধারণের 
নৈতিক অবনতি ঘটেছে । 
পাশ্চাত্য শক্তিগুলি কিভাবে খুসলমান রাজ্যগুলি বিশেষ করে তুকাঁ 
সাম্রাজ্যের সঙ্গে বার বার চুর্জিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে স্তার 
আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডেও বেশ বড় একটা অংশ জুড়ে তারই বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে ইংরেজদের ভূমিকা 
জঘন্যতম । এই সমস্ত ঘটনা থেকে এই সত্যটাই বেরিয়ে এসেছে যে, 
ইংরেজরাই' মুসলমানদের বড় শক্র । কাজেই মুসলমানদের নিজেদের এবং 
তাদের ভবিহ্যং বংশধরদের স্বার্থের কথ! চিস্তা করে এশিয়া ও আফ্রিকার 
জনসাধারণের আতঙ্বম্বরূপ এই বৃটশ সাআ্াজ্যবাদের ধ্বংস সাধনে তৎপর 
হওয়া উচিত । 
হোসেন আহমদ মাদানি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, সারা বিশ্বের 
মুসলমানদের এঁতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতার একান্ত প্রয়ো- 
জন। এই উদ্দেশ্য সিখির জন্যই শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ উনিশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে আহ্বান দিয়েছিলেন তার পরিণতি ঘটল 
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে । কিন্তু বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাবার পর সরকারের তরফ 
থেকে যে ব্যাপক ও নিষ্ঠুর দমন নীতি চালানো হয়েছিল তার ফলে স্বাধীনতা 
আন্দেলনের গতিবেগ অনেকটা মন্বর হয়ে এলো । তাই আবার নতুন করে 
এবার আন্দোলন স্থষ্টি করবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই ব্যাপারে ভারতের 
জাতীয্ব কংগ্রেস নেতৃতের ভূমিকা গ্রহণ করল, তারা প্রথম থেকে বুঝতে 
পেরেছিল ষে, হিন্দু ও যুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
ছাড়! এই সংগ্রাম কিছুতেই সফল হতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন যে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার মত যোগ্যত। এক 
মাত্র কংগ্রেসেরই আছে । সেই কারণে ১৯২১ সালের পর থেকে কংগ্রেসের 
সাথে কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটলেও এবং বিশেষ করে ১৯২৯ সালে 
গ্রেস যখন পুর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করলে! তারপর থেকে সৈয়দ 
আহমদ মাদানির জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত তিনি কংগ্রেসের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে 
অশকড়ে ধরেছিলেন &" রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তার দ্যর্থহীন 
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অভিমত এবং কংগ্রেসের প্রতি তার অকুঠ সমর্থনের দরুণ তাকে অনেক বাদ- 
বিসন্বাদের জালে জড়িয়ে পরতে হয়েছে। 

এই সমস্যাগুলির মধো হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে তিনি যে একতার নীতির 
একান্ত সমর্থক ছিলেন সেটাই সবথেকে গুরুতর বিতর্কের স্যষ্টি করে তুলেছিল । 
তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় বিভিন্নতা থাক সত্তেও 
এদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত জাতি হিসেবে দাড় করাতে হবে 
এবং উভয়ের পক্ষে যা কল্যাণকর এমন পন্থা! অবলম্বন করে চলতে হবে । 
এ সম্পর্কে তিনি তার এক বক্তুতাষ বলেছিলেন, আধুনিক জ্াতিসম্হ বর্ণ ব' 
ধর্মের ভিত্তিতে নয ভৌগোলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

এ বিষয়ে কবি ইকবালের অভিমত ছিল এই যে একমাত্র ধর্নকেই জাতী- 
য়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ কৰা উচিত । এবং ভাষা বা ভৌগোলিক ভিগ্ডতির 
উপর জাতি গঠন করা সর্ণনাশের কারণ । তার মতে এ সম্পর্কে ভাষা বা 
আঞ্চলিকতার উপর নির্ভরতা ইসলাম বিরোধী চিন্তার পরিচায়ক । তিনি 
তার এক প্রবন্ধ পিখেছিলেন যে আরবী ভাষা, তত্ব বা ইসলামী সাহিত্য 
কোন কিছুর মধ্যেই মাদানীর এই নীতির প্রতি সমর্থন খু'জে পাওয়া যায় না। 
তিনি মাদানিব পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অশিষ্ট মন্তব্য করতেও ক্র করেন নি 
এনং তার কবিতার মধার্দিঘঘও তার প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ণ করেছেন । 

ইকবালের এই সমস্ত উঞ্জি জাতীয়তাবাদীরের পক্ষে গুক্তর ক্ষতির কারণ 
হতে পাবে এই আশংকা করে অনেকে হোসেন আহমদ মাদানিকে এর 
প্রতাত্তর দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এর ফলে তিনি “সম্মিলিত 
জাতি ও ইসলাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে এর উপমুত্ত উত্তর প্রদান 
করেন । 

তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই প্রশ্রটকে হ্'দিক দিযে আলোচনা 
করেছিলেন । ১. কওম শব্দটর অর্থ ও সংজ্ঞাকি এবং “মিল্লাত” শব্দটির 
সঙ্গে তার পার্থক্যই বাকি? ২, এ সম্পর্ক কোবান, হাদিস ও ইসলামের 
ইতিহাস থেকে কি অভিমত পাওয়া যায় । 

তিনি আরবের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শব্দাবলীর অভিধান থেকে 
“কওম' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন যে অন্তান্ত অর্থ ছাড়াও যেখানে 
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পুরুষ ও মেয়ের! সাধারণ কল্যাপ সাধনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়ে থাকে 
তাকেও 'কওম' বলা চলে । 'কওম' বললেই যে তাকে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত 
হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই । কোরান শরীফে শঙ্খট কিভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে? রস্থুলের নিজের ধর্মের লোক এবং তার ধর্পের 
অবিশ্বাসী লোকদের নিয়েও যে সম্মিলিত জাতি গঠন করা হয়েছিল কোরানে 
তাকেও “কওম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে । কোরানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় 
নিয়ে গঠিত জাতি সম্পর্কেও “কওম' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে । 

হোসেন আহমদ মাদানি 'কওম' শব্দের যে ব্যাখ্যা! দিয়েছিলেন তা যে 
কতদুর সত্য, মহম্মদের নিজের জীবন থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মহম্মদ তার পয়গন্বরত্ব প্রাপ্তির চতুর্দশ বর্ষে প্যাগান আরবদের আক্রমণ 
থেকে মদিনা শহরকে রক্ষা করার জন্য মদিনার মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের 
লোকেদের নিয়ে মিলিত “কওম' প্রতিষ্ঠ করেছিলেন । একটি সন্ধি চুক্তির 
ভিত্তিতে এই “কওম' গঠিত হয়েছিল । 

এই চুক্তির শর্ত ছিল এই যে মুসলমান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা 
তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে । কিন্তু সমস্ত রকম 
জাগতিক ব্যাপারে তার। একই “কগুমের' লোক বলে গণ্য হবে । 

কিন্তু “মিল্লাত' শব্দটি একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই প্রযোজ্য । কাজেই 
এথেকে একথা স্ুুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কখনও মুসলমানদের 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক জাতি গঠনে নিষেধাজ্ঞা জারি 
করেনি । বরঞ্চ অবস্থা বিশেষে তাকে উতসাহিতই করেছে । এছাড়া 
ভারতের মত দেশে এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি দিক বিবেচনা করে দেখ! 
দরকার । ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানত: একই 
বংশ থেফে উদ্ভত। তার বছ শতাব্দী ধরে একই অঞ্চলে মিলে মিশে 
বসবাস করে এসেছে এবং তার ফলে তার! একে অপরের চিস্তাধারা ও 
জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে । তারা 
একই মাতৃভাষায় কথ! বলে এবং তার! একই এতিছাস্বত্রে আবদ্ধ । তারা 
নি নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখলেও মিলিত জীবন ধাপনের মধ্য দিয়ে 
একই সাহিত্য, একই ললিতকলা, একই সঙ্গীতবিদ্যা অর্থাৎ একই সাধারণ 
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সংস্কৃতির সি করে করে এসেছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্কুল ও কলেজ 
পরিচালনায় এবং জেলাবোড”, মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাদেশিক আইন সভায় 
তারা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে নানা বিষয়ে পরম্পরের সাথে সহযোগিতার মধ্য 
দিয়ে কাক করে আসছে। 

এক-জাতীয়তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিমি বলেছেন £ মহম্মদ 
যে নীতির ভিওিতে মদিনায় এক-জতীযতা প্রতিষ্ঠ! করেছিলেন, আমিও ঠিক 
সেই অর্থে আমাদের দেশে এক-জ।তীয়ত। প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। অর্থাৎ 
এদেশের অধিবাসীরা ধরশ্নের দিক দিষে যাই হোক না কেন একই দেশের 
অধিবাসী বলে তার! সবাই ভারতীয় এবং সেই হিসাবে তাদের মিলিত জাতি 
গঠন করে তোলা প্রতয়ার্জন। এখানে ধর্মীয় কার্ধ-কলাপের ব্যাপারে এক 
সম্প্রদায়ের উপর অপন্গে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে বা বাধা দিতে পারবে 
না। ধর্মীঘ বিশ্বাস, ধর্মী আদর্শ এবং আরাধন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে । তাবের নিজস্ব ধর্জ অনুসরণ করে 
চলবার এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ধর্মপ্রচার করবার অধিকার থাকবে। 
তাকে আক্রমণ করে কবি ইকবাল যে শিষ্টতা বিরোধী বিপবাত্বক কবিতা রচন! 
করেছিলেন, মাত্র এই ক"ট পংক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তার মুখের মত জবাব 
দিয়েছিলেন । উরু থেকে বাংলায় সেই কশট কথা তর্জমা করে দেওয়া 
হচ্ছে £ 

“হে আরবের মরু পথচারী তীর্থযাত্রী আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি যত 
চেষ্টাই করনা কেন, কিছুতেই সেই পবিত্র কাবাভামিতে গিয়ে পৌছতে পারবে 
না। কেনন। যে পথ ধরে চলেছ তা তোমাকে একমাত্র ইংলগ্ডে পৌছে দিতে 
পারবে ।'? 

ইকবালের ব্যাপার শেষ করে আমরা এবার আবুল আল! মওছুদীর 
প্রসঙ্গে আসছি । মগওদুদীর বক্তব্যকে তিনি এই বলে একেবারে নম্তাৎ করে 
দিয়েছিলেন যে, মওছুদীর ধর্মীয় মতামত মুল 'স্থঙ্নী' ধর্মমত থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন এবং খার] জিরে সম্প্রদায় প্রসৃতির মতন উন্মার্গগামীদের ধর্মমতের 
সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে । মওছ্দীর বক্তব্য ছিল এই যে, মুসলমানদের 
অষ্ঠান্ট ধীয় সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণ স্বতস্থভাবে জীবনযাপন 
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কর! উচিত। তাদের পক্ষে কোন অমুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এ সম্পর্কে 
মাদানি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে মওহুদীর এই অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 
এবং তা কোনমতেই গ্রহণ যোগ্য নয়। 

স্বাধীন ও অবিভক্ত ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে হোসেন আহমদ 
মাদানি ভার অভিমত ম্ুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন, তার সারাংশ নিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে £ 

১, ভারত একটি প্রজ্াতান্ত্রিক রাষ্ট্রূপে গঠিত হবে। এবং এই 
প্রজ্জাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন । তিনি 
কার্ধ নির্বাহক বিভাগে সর্বাধিনায়ক বলে গণ্য হবেন । 

২, কেন্দ্রীয় সরকারে মসলমান প্রতিনিধির] অবশ্যই সংখ্যালঘু হবেন, 
কিন্ত গঠনতন্ত্রে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত 
করবার ব্যবস্থা রাখতে হবে । দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, 
যানবাহন এবং অর্থ কেধলমাত্র এই 1বভাগগুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের পরি- 
চালনাধীন থাকবে । অবশিষ্ট বিভাগগুলির পরিচালনার ভার প্রাদেশিক 
সরকারগুলির উপর শ্চস্ত থাকবে । ধর্মীয় বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের 
হাতে থাকবে । 

৩, শিক্ষার বিষয়ট! প্রাদেশিক বিভাগ বলে গণ্য হবে। 

৪. ইসলামী শরিয়ত ও ইসলামী ফৌজদারী দগ্ডবিধি প্রয়োগ করা 
বাধ্যতামুলক হবে না। 

৫, দেশের বিভিন্ন সন্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের ভিগ্ডিতে সরকারকে 
সংগঠিত করে তুলতে হবে। ৃ 

হোসেন আহমদ এ সম্পর্কে স্ুুম্পষ্ট অভিমত ব্যপ্ত করেছেন যে সরকার 
পরিচালনার ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার একটা এক্যের চুক্ডিকে কার্ধকর 
করার জন্ত মুসলমানদেরও কতগুলি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । 
এ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা হচ্ছে এই-_- 

“মুসলমানরা যে সমস্ত ব্যাপারে অন্তান্ত সম্প্রদায়ের সাথে চুঙ্তিবদ্ধ 
হয়েছে সেই সমস্ত শর্তগুলি তাদের অবশ্য পালনীয়। তার ফলে এমনও 
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হতে পারে যে, বিশ্বের মুসলমানদের জাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ চলেছে, 
সেই ব্যাপারে এখানকার মুসলমানদের কোন রকম সমর্থন দেওয়া ব 
সাহায্য করার অধিকার থাকবে না এবং এই চুক্তির মধ্যে এই মর্ণে কোন 
শর্ত থাকলে তারা এ বিষয়ে তাদের সমস্ত রকম সাহায্য প্রত্যাহার করে 
নিতে বাধ্য থাকবে ।” 

হোসেন আহমদ হিন্দু-মুসলিম সম্পকিত তার এই নীতির নিরিখে মুসলিম 
লীগের সাম্প্রদায়িক নীতিকে যাচাই করে এই রায় দিয়েছিলেন যে, মুসলিম 
লীগের নীতি যে শুধু সামগ্রিকভাবে ভারতের শ্বার্থবিরোধী তাই নয়, 
এই নীতি কার্ধকরী করা হলে ভারতের মুসলমান এমন কি সারা বিশ্বের 
মুসলমানদের স্বার্থ ও বিপন্ন হয়ে পড়বে । 

খসলিম লীগের জন্ম ইতিহাস বর্ণন! প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯০৬ সালে 
বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্থষ্টি করে তোলা হয়েছিল, 
এব্যাপারে আলিগড়ের মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ 
আচির্ব সাহেবের মারফত তারা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬ সালে 
ধারা সিমলায় সরকারের কাছে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন তারাই ছিলেন 
মুসলিম লীগ গঠনের আহ্বায়ক । মওলান! মহম্মদ আলীর ভাষায় তার। 
তাদের হুজুরদের আদেশ তামিল করার জন্তই এই উদ্যোগ গ্রহণ করে- 
ছিলেন । ধনী, জমিদার, সরকারী খেতাবধারী বা চাকুরির উমেদার প্রভৃতি 
উচ্চশ্রেণীর মুসলমান এই দলের মধ্যে ছিলেন, জনপ্রিয় নেতা বা জনসেবক 
বলা যায় এমন লোক এদের মধ্যে ছিল শা বললেই চলে । প্রথম পাচ 
বছরে মুসলিম লীগের যে সমস্ত বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল রাজভণ্ি, প্রদর্শন করা, সকল রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের 
নিন্দা করা এবং সরকারকে অকুষঞ্ঠ সমর্থন জানানো । 

তারপরে এদের এই নীতির কিছুটা! পরিবর্তন দেখা! গেল। তার 
কারণ বুটিশ সাআজ্যবাদ ১সলমান রাষ্টরগুলির স্বার্থ বিরোধী কাজ করে 
চলেছিল । বলকান অঞ্চলের যুদ্ধগুলি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়ে 
বৃটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানদের অসস্ভোষ ব্যাপকভাবে 
বেড়ে চলেছিলো । যার ফলে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কিছুটা কাছে এসে 
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সামিল হতে হলো । ১৯১৮ সালে বহু উলেমা কংগ্রেসে যোগদান করল । 
কিন্তু কংগ্রেস ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর 
মুসলিম লীগের নেতার ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন । ১৯২১ সালে 
মুসলিম লীগ জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দুরে সরে গেল এবং 


কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের উদ্োশ্যে তাদের সবশঙি, 
নিয়োগ করলো । 


হোসেন আহমদ মাদানি মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ুকে সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যাখ্যান করেন। ভাঞতকে যদি দ্বিধা-বিভত্ত করা হয় তাহলে তার 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বহিব্যাপারে মারাত্মক কুফল দেখা দেবে--তিনি 
এই ভবিষ্যৎ-বাণীও করেছিলেন । 


এ সম্পর্কে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, “ভারতকে যদি 
ছুটি পুথক বাষ্থ্রে বিভন্ত কর] হয় তা হলে ত] মুসলিম সম্প্রদ।য়ের পক্ষে সব- 
চেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হবে, তার ফলে তাদের নিজেদের ভিতরের একত। 
ভেঙ্গে যাবে । যেসমস্ত প্রদেশে তার৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য হবে 
সেখানে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার বিলোপ ঘটবে । অধি- 
কাংশ প্রদেশে বেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বহিধ্যাপারে কত- 
গুলি গুরূহ সমস্তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে । সরকারকে নিজের অত্তিত্থ 
রক্ষা! করে চলবার জঙগ্ঠ বাধ্য হয়ে বাইরের অপর বোন শঞ্ডির কাছে সাহায্য 
প্রার্থী হতে হবে, আর তার পরিণতি কি দাড়াবে? একথা বুঝতে বেখ 
পেতে হয় না যে, সেই অবস্থায় তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় প্লাখার 
ক্ষমতাটা অন্তান্য বৈদেশিক শক্তি ও তাদের দেশের ধনিক শ্রেণার হাতে 
চলে যাবে। তাছাড়া সরকার তার অর্থ সম্পদের অভাব ও ব্যয় বাছল্যের 
দরুণ তার দেশরক্ষার দায়িত্ব যখোচিতভাবে প্রাতপালন করে চলতে সক্ষম 
হবে না। তার ফলে তাকে তার দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ইংলগ্ডের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গাটছড়ার বন্ধনে আবঘ্৷ করতে হবে। এর ফলে 
তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের লাগামট। ইংলগ্ডের হাতেই তুলে দিতে হবে ।” 

““বহিব্যাপারে ও স্বাধীনতা রক্ষার এই নব গঠিত ব্যাপারে মুসলিম 
রাষ্ট্রটিকে এর চেয়েও. অধিকতর ছূর্গতি ভোগ করতে হবে। ভারত ও 
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পাকিস্তানের ধর্নান্ধতা ও পারস্পরিক বিরোধ বৃটেনের হাতে সবচেয়ে বেশী 
স্রবিধ! লাভের স্থুযোগ এনে দেবে । এইভাবে ভারতের বৃটিশ শাসনের 


অবসান হওয়া সত্তেও প্রকারাস্তরে এই দেশের উপরে ইংরেজদের শক্তি 
পুনঃপ্রতিষ্িত হয়ে বসবে ।"" 


“তাছাড়া দেশ বিভাগের ফলে ছি রাষ্ট্রই ছর্বল হয়ে পড়বে । কাজেই 
বাইরের কোনো শঞ্তি এসে আক্রমণ করলে তাকে প্রতিরোধ করা উভয়ের 
পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়াবে । উপরস্ত এই ছুটি পৃথক রাষ্ট্রের এশিয়ার মুসলমান 
রাষ্রগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের শঞ্ডি আরও কমে যাবে । ফলে 
আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার! তাদের প্রভাব একেবারেই হারিয়ে ফেলবে ।” 

হোসেন আহমদের রাজনৈতিক দৃষ্টি কতদুর গভীর ও সুদুরপ্রসারী ছিল 
তার উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সে কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মুসলিম লীগ 
মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একথা প্রচার করে আসছিল যে, মুক্ত ভারতে 
মুসলমানদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে । মাদানি এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই আশঙ্কা নিতান্তই কাল্পনিক ও অতিরপ্জিত। 
তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস উলেমাদের সাথে একমত 
ইয়ে স্বাধীন ভারতের যে খসড়া-গঠনতগ্র প্রণয়ন করেছে তাতে যে কোন 
যুক্তি সম্পন্ন লোক এ বিষয়ে স্ু-নিশ্চিত হবে যে তার মধ্যে মুসলমানদের 
ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার সুযোগ রয়েছে । তার 
মতে পাকিস্তান গঠনের ফলে যে সমস্ত বিপদের আশঙ্কা দেখা দেবে 
তার তুলনায় মুক্ত ভারত মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে অনেক বেশী অনুকুল । 


ছুর্ভাগ্যক্রমে তার এই সমস্ত যুক্তিপুর্ণ কখ। তখনকার দিনের ভাবাবেগ ও 
ভ্রান্ত সংস্কারের বন্তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না । 


দেওবন্দের উলেমার! যর! স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে- 

ছিলেন, তার৷ জমিয়তুল উলেম।৷ প্রতিষ্ঠানটির স্বাতগ্থ্য বাচিয়ে রাখতে 

চেষ্টা করেছিলেন । এই প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল যে, 

ভারতের বিশিষ্ট উলেমারা যেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের মতামত 

গঠন করে তুলতে পারেন। মাহমুদ আল হাসান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের 

প্রথম প্রেসিডেন্ট । দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমিয়তুল উলেম৷ সম্মেলনে তিনি 
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যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই এর করস্ুচী ও কাধাবলীর 
উদ্দেশ্য স্ুচিত হয়েছিল । 

স্বাধীনতার জন্য দেওবন্দ জমিয়তুল উলেমার উলেমারা যে আত্ম- 
ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবময় 
স্থান অধিকার করে আছে। তারা তাদের এই ব্রত পালনের জন্য যে 
গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, ত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মস্থচী 
থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । আঘথিক এবং অন্তান্য ব্যাপারে এমন কোন 
আত্মত্যাগ নাই যা তার! করেন নি অথবা করার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন 
না। শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্স্ত তাদেব অত্যন্ত অর্থ-সন্কটের 
মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হতো । ভালভাবে বেঁচে থাকবার মতো খাওয়াও 
জুটত না। আরাম বা বিলাসের কোন প্রশ্ন্তা আসেই না। তাদের 
স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়েই হোক বহুকাল নিবাসন অবস্থায় তাদের 
দিন কাটাতে হয়েছে । অথবা ইংরেজদের জেলখানায় জীবনপাত করতে 
হয়েছে । জেলখানায় তাদের উপর কটুক্তি ববণ করা হয়েছে, চূড়ান্ত 
ছব্যবহার কর হয়েছে এবং জেলখানার কয়েদীর। যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে 
থাকে ত। থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। 

মাহঈদ আল-হাসান, হোসেন আহমদ মাদানি, ওবায়েছুল্লা সিদ্ধি প্রমুখ 
উলেমারা1 এই সমস্ত ছুঃখ ভোগ ও লাগ্না নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন । 
এগুলিকে তার? মানুষ ও ভগবানের সেবা কার্ধের অর্থ-হিসাবে হাসিমুখে 
গ্রহণ করে নিয়েছিলেন । 
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আইন অমান্য আন্দোলন 


অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে সার! দেশ হতাশ ও অবসাদে 
ছেষে গিয়েছিল একথা সত্য, কিন্ত এই আশা ভঙ্গের বেদনা ও অবসাদ 
খুব বে শীদিন স্থায়ী হয়নি । ইতিপুর্বে স্বাধীনতা" ছিল একটা ছুর সুখ-ন্বপি, 
যাকে ঘিরে মানুষ কল্পনার জাল বুনত। কিন্তু এ যুগে নিজেদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা ও আস্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বায়ত্বশাসন, শুধু স্বায়ত্ব- 
শ1সন নয় পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের কাছে নিকট ও অনিবার্ধ আদর্শ হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । 

ভারতবাসীদের এই চিস্তাধার। দ্রুত প্রবাহে এগিয়ে চলেছিল । ১৯১৯ 
সালের মন্টেণ্ড চেমসফোর্ড রিফর্নকে তারা অবজ্ঞায় আবর্জনার সপে ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাদের পুরনো দিনের ধারণ'কে 
আকড়ে ধরে বসেছিল । তারা আশা করছিল, ১৯২৮ সালে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ 
সভাদের দ্বারা গঠিত সাইমন কমিশনের তদস্তের পর আরও কিছু ছি'টেফোট। 
অধিকার দিয়ে এই অসস্তোষ ও বিক্ষোভের মুখ কিছুকালের জন্য চাপা 
দেওয়া যাবে। ভারত যদি অনিদি্ন ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতেও 
পারে, বর্তমান শতাব্দীতে তাদের সেই ইচ্ছ' পুর্ণ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা 
নেই, এই বিষয়ে তার। নিশ্চিত ছিল। তাদের ভরসা ছিল মুসলমান, 
এযাংলো-ইগ্ডয়ান সম্প্রদায় এবং দেশের রক্ষণশীল মতাবলম্ী নেতৃবৃন্দের 
উপর । তার মনে করেছিল, সাইমন কমিশন বর্জন সম্পর্কে কংগ্রেস যতই 
গর্জন করুক না কেন, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতাবলম্বীদের 
মধ্যে বোঝাপড়া করতে গিয়ে শেষ পধস্ত সাইমন কমিশলের সুপারিশগুলি 
গ্রহণ কর! ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে ন।1 

এ সম্পর্কে তদানীন্তন ভারত-সচিব বারকেনহেড স্পষ্ট ভাষায় তার 
এই অভিমত ব)ক্ত বরেছিলেন, “ভাঞতীয়দের মধ্যে ধারা সাইমন কমিশনকে 


বর্জন করার কথা বলছে, প্রকৃত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক 
নেই। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যারা এই বর্জন আন্দোলনকে 
সংগঠিত করে তুলছে তাদের মনে এই ধারণা আছে যে তারা পরস্পর- 
বিরোধী উপাদানে গঠিত এই বিশাল দেশের যথার্থ প্রতিনিধি । তাদের 
এই ধারণ! যে কতনুর ভ্রান্ত, এখন থেকে প্রতিটি মাসের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে দিয়ে এই সত্যটা তাদের কাছে স্পঞ্ হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে 
এই বিষষে একমাও বুটিশ সরকারই হচ্ছে দায়িত্বশীল ট্রার্টি, তাদের উপরেই 
এই দায়িত্ব শ্স্ত রয়েছে । তারা যাই মনে করুক না কেন, লক্ষ লক্ষ 
মুসলমান, অন্রন্নত শ্রেণীর হিন্দু এবং ব্যবসায়ী মহল ও এ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান 
সম্প্রদায়ের লোকেরা এই কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য এগিয়ে আসবে 
এবং কমিশন যথা সময়ে পালামেন্টে তার রিপোর্ট পেশ করবে |” কিন্ত 
বারকেনহেডের নিজের এই অভিমতের উপর যতই বিশ্বাস থাক না কেম, 
কার্ধক্ষেত্রে সেট! মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল । কেননা সাইমন কমিশন 
বর্জনের এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছিল এবং এই বর্জন 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতে এক নূতন প্রাণ শঙ্ডির সঞ্চার হয়ে 
উঠেছিল । 

সারাদেশ জুড়ে সাইমন কমিশনের ন্রিদ্ধে এক ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দো- 
লন চলেছিল। ১৯২৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদে এর বিরুদ্ধে এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ততসত্বেও 
সরকার তাদের এই প্রতিবাদের কোন মূল্য দেওয়! প্রয়োজনবোধ করলেন 
না। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বুটিশ-ধিরোধিতার মনোভাব আরও তীব্র 
হয়ে দেখ! দিল। ৃ 

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে 
উপস্থিত ১৫০০০ লোকের সামনে পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হল এবং 
বিপুল ভোটাধিকেট গৃহীতও হল। ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
এই সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে স্মরণীয়) এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হল এই যে 
এখন থেকে কংগ্রেস বৃটিশ ভোমিনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পুর্ণ স্বাধীনতা 
অর্জন করা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করল। অতঃপর কংগ্রেস দেশের কেন্দ্রীয় 
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ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ ও সরকার কতৃকি গঠিত যে কোন সংস্থা 
বর্জন করে চলবে এবং সংগ্রামের পহছ? হিসাবে যেখানে প্রয়োজন মনে করবে 
সেখানেই আইন অমান্য আন্দোলন, এমনকি প্রয়োজন বোধে ট্যাক্স বন্ধ 
আন্দোলনও পরিচালনা করবে । 

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাণ্রি ১২টার সময় নববধের প্রাক্কালে 
এই এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । অতঃপর নববর্ষের প্রভাতে 
হাজার হাজার লোকের বিপুল ইন্কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে ত্বাধীন 
ভারতের ত্রিবর্ণরপ্রিত পতাক] এই প্রথ্মবারের মতো উত্তোলিত হল। 

এই উপলক্ষে সম্মেলন মণ্ডপে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা গিয়েছিল । উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আবদুল গফফার খান এবং কয়েকশ? পাঠান 
করমী এই সম্মেলনে দর্শক হিসাবে যোগদান ঝরেছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শের 
প্রতি পুর্ণ সমর্থন থাকলেও আবছুল গফফার খান এবং তার খুদাই খিদমত- 
গার বাহিনী সংগঠন হিসাবে তখনও কংগ্রেসের বাইরে ছিল । পুর্ণ স্বাধী- 
নতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে আনন্দের আতিশয্যে তারা উপস্থিত 
সবাইকে চমৎকুত করে দলবদ্ধভাবে তাদের উপজাতীয় নাচ নাচতে শুরু 
করেছিল । এই উৎসাহের জোয়ারে সম্মেলনের সভাপতি জওহরলাল নেহেরু 
স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। তিনিও তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের 
একজনের পাশড়ী মাথায পরে সেই যৌথ নৃত্যে যোগদান করেছিলেন । 
সীমান্ত প্রদেশের যে পাঠানরা আসন্ন আইন অমান্ত আন্দোলনে কংগ্রেসের 
সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে তুলেছিল, 
একি তারই পূর্বাভাস? 

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হযেছিল ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে, কিন্ত 
গত কটি বছরে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, এক 
দশক আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান বৃটিশের বিরুদ্ধে 
মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের ভিতটা 
ছিল একেবারেই কাচা । কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ম্বরাজল1ভ, আর খিলাফত 
পন্থীরা চেয়েছিল এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুরস্কের হাত খিলাফত পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করতে । এইভাবেই জোড়াতালি দিয়ে রাজনৈতিক মিলন যে সম্ভব 
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হয় না, গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারের পরেই তা প্রমাণিত হয়ে 
গেল। তাছাড়া তুরস্কের বিপ্লবীদের নেতা কামাল পাশা যখন তাদের 
এতরদিনকার ধর্মীয় সংস্কারের শৃঙ্খলাকে ছিন্ন করে তুরক্কে আধুনিক ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন এদেশে খিলাফতের সমস্ত নিয়ে 
যারা মাতামাতি করেছিল তাদের পায়ের তলায় আর মাটি রইল না। 
খিলাফত প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় আহ্বানে যারা বুটিশ বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে 
এসেছিল, তার] স্বাভাবিক কারণেই সাআাজাবাদ বিরোধিতার রণক্ষেত্র থেকে 
শিঙ্রান্ত হয়ে গেল । 

স্বযোগ সন্ধানী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পক্ষে এইটাই ছিল অনুকূল সময় । 
আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে দেখা দিল হতাশার প্রতিক্রিয়া । তারই সুযোগ 
নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে চলেছিল, যার 
ফলে ১৯২৬ সালে কলকাতার বুকে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্টিত হয়ে 
গেল । এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল সরা ভারতে । সাম্প্রদায়িক বিদ্বে- 
যের শিকার হযে দেশের হিন্নু ও সুসলমান ক্রমেই ছুটি পরম্পর বিরোধী 
শিবিরে বিভক্ত হয়ে আসছিল । এই পরিস্থিতির পুর্ণ স্ুুষে।গ নিল মুসলিম 


লীগ। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বেড়ে 
চলল । 


কিন্তু একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার । রাজ- 
নৈতিক অধিকার লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে, দেশের হিন্দু'ও 
মুসলমান উভয় পক্ষই এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিল । এই সম্ভাবনাকে 
ফলপ্রস্ত করে তুলতে হলে হিন্দু. ও মুসলমানকে অবশ্যই একটা রাজনৈতিক 
সমঝোতায় পৌছতে হবে, একথাটা সবাই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিল । 
এজন্য উভয় পক্ষ থেকে চেষ্টাও কর। হয়েছিল কিন্তু কার্ধতঃ সেই চেষ্ট1! ফল- 
প্রস্থ হয়নি । 

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে সারা ভারতধ্যাপী 
আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হয়েছিল । মুসলিম লীগ £এই আন্দোলনের 
বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল । মুসলিম লীগ সেই সময় এই দাবী 
তুলেছিল যে তারাই ুঁচ্ছে সার! ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি 
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স্থানীয় প্রতিষ্টান । কোন মুসলমান যাতে আন্দোলনে যোগ না দেয়, এইটাই 
ছিল তাদের প্রগার ! এই প্রঙগগার আন্দোলছনর ক্ষতির কারণ হয়েছিল সে 
বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাটাও স্বীকার করতে হবে .যে তাদের এই 
চেষ্টা সেদিন সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি। 

মুসলিম লীগের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণ। সত্বেও একদল আদর্শনিষ্ঠ ও 
দৃঢচিত্ত কংগ্রেসী মুসলমান শেষ পর্যস্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বাইরেও মুসলমানদের মাধ্য মুসলিম লীগের বিরোধী 
কয়েকটি দল গঠিত হয়েছিল। এই দলগুলি জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা- 
কামী ৯সলমানদের নিয়ে গঠিত। কংক্গ্রসের সঙ্গে সকল বিষয়ে পুরো !বি 
একমত হতে না পারলেও তাদের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রে:সর 
উদ্বোগে পত্রিচালিত এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ 
করেছিলেন । এই দলগুলির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়। যাচ্ছে। 

১, ম্তাশনালিস্ট মুসলিম পার্টি-_-১৯২৯ সালেরজুলাই মাসে এলাহাবাদে 
ধুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমানদের এক সভায় স্তাশনালিস্ট মুসলিম পার্টি 
গঠিত হয়। এই পার্টি গঠনের উদ্দোশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে 
দেশপ্রেমিক মনোভাবের সঞ্চার করে তোলা এবং সাম্দাধ়িকতার গণ্ডীর 
উধ্র্ উঠে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বদদ্ধ করা, এমন এক পরিস্থিতির স্ছি করে 
তোল! যা সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্্রপায় সংখ্যালঘু সুসলিমদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
এসে তাদের যথার্থ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং মুসলমানরা 
যাতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভারতের সকল সম্প্রদা- 
য়ের মানুষের সাধারণ শক্র বৃটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তক্রণ্ট গঠন 
করতে পারে । মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ এম এ আনসারী 
এবং তোসাদ্দক আহম্মদ খান সেরোয়ানী এই পার্টির যথাক্রমে সভাপতি, 
কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক হিসেব নিযুক্ত হন। এই পার্টি সাইমন কমিশনের 
রিপোর্টের প্রতিবাদ করে এবং এর বিরোধিতা করার জন্ঠ সারা ভারতের 
মুসলমানদের প্রতি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য আহ্বান 
জানায়। এই পার্টি মুসলমানদের জন্ঠ সংরক্ষিত নিিষ্ট সংখ্যক আসনসহ 
যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে সমর্থন জানায়। এই পার্টি মুসলিম লীগের ধিবাক্ত 
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আক্রমণকে উপেক্ষা! করে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় সম্মেলনের মধ্য দিলে 
তাদের আদর্শের প্রচার কার্ধ চালায় । 

২৭ খু্াই খিদমতগার--উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের 
একচ্ছত্র নেতা আবছ্‌ল গফফার খান তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করার 
আগে পাঠানদের মধ্যে সামাজিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য এই স্বেচ্থাসেবক 
বাহিনীটিকে গড়ে তোলেন । পরে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সীমাস্ত প্রদে- 
শের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। আবছুল গফফার 
খান ১৯২৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খুদাই খিদমতগার দলটির প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তার এই 
দলের পরিচালনায় স্বভাবতঃ দুধর্য যুদ্ধলিপ্প, পাঠানজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছিল । এ থেকে আবছুল গফফার 
খান ও তার দলের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খুদাই খিদমতগার বাহি- 
নীর খ্যাতি শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল । এই 
দলের অনুগামীদের অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জল দৃষ্টাস্ত সাধারণ- 
ভাবে সমগ্র ভারতবাসীর এবং বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে 
প্রেরণার উৎস হয়ে দাড়িয়েছিল। আইন অমান্ত আন্দোলনে একমাত্র 
সীমান্ত প্রদেশ থেকেই বারে! হাজার পাঠান কারাবরণ করেছিলেন । 

৩, মঞ্জলিস-ই-আহরর-_মুসলিম লীগ চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অব- 
লম্বন করার ফলে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ থেকে একদল কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ 
করে ১৯২৯ সালে মওলান। হাবিবুর রহমান লুধিয়ানীর নেতৃত্বে মজলিস-ই- 
আহরর গঠন করেন । মজলিস-ই-আহরর ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে 
যোগদানের জন্য এবং কংগ্রেস কতক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করার জঙ্থা আহ্বান জানায় । তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার 
হাজার মুসলমান আইন অমান্ত আন্দেলনে কারাবরণ করেছিল । 

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মজলিস-ই-আহররের প্রাদেশিক সম্মেলনে 
নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এই প্রস্তাবটি থেকে মজ- 
লিস-ই-আহররের আদর্শ ও লক্ষ্য পরিফারভাবে বোঝা যাবে । মজলিস-ই- 
আহররের এই সম্মেলন এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার৷ এই দৃঢ় 
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সংকল্পলের কথা ঘোষণ1 করছে যে, ভারতের পূর্ণ ও সর্বঙগীণ স্বাধীনতা লাভই 
এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । এই স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের লোক যে 
ছর্দশার মধ্যে আছে তার প্রতিকার হবে এবং এই স্বাধীনতা ভারতীয় 
মুসলমানদের অধিকার ও স্থার্থ রক্ষার ব্যাপারে সহায়ক হবে । এই সম্মেলন 
এই অভিমত পোষণ করে যে, ভারতকে দ্িধা-বিভক্ত করার জন্য যে পরিকল্পন। 
চলছে তাকে সাফলোোর সঙ্গে কাষধকর করা যেতে পারে না । এর ফলে 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদাষের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার মনোভাব ক্রমশই 
বেড়ে চলবে । এই সম্মেলন মনে করে, যেহেতু এই উপমহাদেশে এই ছি 
অংশের মধো কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই, সেই কারণে উভয় রা্টের 
মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ এর স্থায়ী পরিণতি হয়ে দাড়াবে । বর্তমানে ভারত 
ধে সগস্ত প্রদেশে বিভক্ত আছে । স্বাধীনতা লাভের পরেও সেভাবেই 
প্রদেশ গুলিকে গঠন করা বাঞ্চনীয় এবং সম্ভবও বটে । তবে হিন্দু সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু হসলমানদের অধিকার ও. স্বার্থরক্ষা এবং 
মুসঙ্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদ্শগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থ- 
রক্ষার দিকে দৃষ্টি বরেহখ সকল প্রর্দেশের জন্টে একই রকম আইন প্রণয়ন 
করতে হবে। এই সম্মেলন আরও মনে করে যে ভারতের সকল বয়স্ক 
লোকদের স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে প্রদত্ত ভোটদামের ভিত্তিতে গঠিত 
গণপরিষদে স্বাধীন ভারতের গঠনতগ্র রচিত হওয়। উচিত। একমার 
সেই গঠনতত্ই সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে | 

মুসলিম লীগই সমস্ত ভারতীম মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
প্রতিষ্ঠান, মজলিস-ই-আহরর সবসময় কথা ও কাজে তাদের এই দাবীর 
প্রতিবাদ জামিযে গেছে । ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্ধস্ত মজলিস-ই- 
আহরর বিরামহীনভাবে তাৰ আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল । 

৪. নিখিল ভারত শিয। রাজনৈতিক সম্মেলন--নিখিল ভারত শিয়া 
সম্মেলন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ১৯৩০ সালে লক্ষৌতে অনু- 


ভিত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে এই পার্টির নিয়লিখিত আদর্শ ও লক্ষ্য 
ধার্য করা হয়। 
(ক) পৃথক নিরাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা কর। এবং মুসলমানদের জঙ্কয 
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নিদিষ্ট সংখ্যক আসন সুরক্ষিত করে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। 
মুসলমানদের নিদিষ্ট আসনগুলির মধ্যে শিয়া মতাবঙম্বীদের জন্য নিদিষ্ট 
খ্যক আসন সংরক্ষণের বাবস্থা রাখতে হবে। 

(খ) শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে ভারতের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভের 
জন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়৷ | 

লক্ষৌতে শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। এই সম্মেলনে ১৯৩৫ সালে রচিত ভারত সরকারের আ্যাক্টকে 
সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে ভারতের ধনী, দরিদ্র ও সকল সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে একট গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য দাবী জানানো 
ইহয়েছিল। তা ছাড়া এই সম্মেলন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল । 
মুসলিম লীগই ভারতের সকল মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
প্রতিষ্ঠান এই দাবীর বিরোধিতা করে :সলিম লীগের আওতার বাইরে 
বহু যুসলমান রয়েছে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । 

শিয়া সম্প্রদায়তুক্ত বহু মুসলমান কংগ্রেস কতৃ্ষি পরিচালিত আইন 
অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা 
যে গৌরবময় তৃমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে পিখিত রয়েছে । কিন্তু খুদাই খিদমতগা'র বাহিনী 
তখনও সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের বাইরে ছিল। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস 
সম্মেলন থেকে তার। পুর্ণ স্বাধীনতার যে সংকল্প বহন করে মিয়ে এসেছিল, 
সার! প্রদেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিঁয়ে তারা সেই আদর্শকে 
বাস্তবায়িত করে তুলেছিল । পাঠানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীরত্বপূর্ণ 
কাহিনী অবিস্মরণীয় | 

১৯৩০ সালের ১২ই মা তারিখে গাঙ্ধীজী লবণ-আইন ভঙ্গের এত্তি- 
হ!ধষিক অভিযানে ডাণ্ডিতে ষাঁত্রা করলেন । এই উপলক্ষে কংগ্রেস প্রেসিডেটট 
অওহব্লাল নেহেরুকে ১৪ই এপ্রিল ভারিখে গ্রেপ্তার করা হল। সরকারের 
ভীক্ষ দুটি সীমান্ত প্েদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শে উদ্ব,দ্ধ পাঠানদের দিকেও 
নিবন্ধ ছিল। ২৩শে এপ্রিল তারিখে আবছুল গকফর খান উতমনজাইতে 
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অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় বক্তৃত! করেছিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে 
তিনি পাঠানদের প্রতি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান 
জানালেন। পুলিশ আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল, সভা শেষ হওয়ার সাথে 
সাথেই তারা! আবছ্থল গফফর খানকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আটক করল । 
সেই থেকে শুরু করে যত দিন আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল, তিনি 
জেল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাননি । 

ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতে আইন অমানা আন্দোলন ব্যাপক ও প্রবল কূপ 
ধারণ করে উঠল । আবছুল গফফর খান জেলখানায় বন্দী থাক। সত্বেও 
সীমান্ত প্রদেশ এ বিষয়ে একটুও পিছিয়ে রইল না। খুদ্াই খিদমতগার 
বাহিনীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল । এই সময় 
মদের দোকানের পিকেটিংকে উপলক্ষ করে সরকারী সৈন্যবাহিনী পেশোয়া- 
রের পাঠানদের উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল তা সমগ্র ভারতের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল পেশোয়ারের কিসসাখান বাজারে । 
নির্ধারিত সমযে মদের দোকানে পিকেটিং শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ কয়েক- 
জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল । তার প্রতিবাদে রাজপথে 
হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল চলেছিল । পুলিশ সেই মিছিলকারী- 
দের উপর গুলি চালিয়ে এক নিম ও বিভৎস হত্যাযজ্ঞের স্থচনা করল । 
ফলে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়েছিল । এই নগ্ন আক্রমণের মুখেও নিরস্ত্র 
জনতা ভীত সন্ত্রস্ত ন! হয়ে স্থিরভাবে দাড়িয়ে রইল। এ যেন “জীবন মৃত্যু 
পায়ের ভৃত্য চিত্ত-ভাবনাহীন'। এবার সৈহাদের স্াজোয়া গাড়ী থেকে 
দ্বিতীয়বারের মতো গুলিবর্ষণ চলল। এরই গুলিবর্ধণের ফলে বহুলোক 
হতাহত হয়েছিল। হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা না গেলেও সেই 
সংখ্যা যে ছুই তিন শোর কম নয় এট! নিঃসন্দেহে বলা যায় । 

যারা! এই হতাহতদের ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের 
মধ্যে পাঁচ-ছয় জন স্বেচ্ছাসেবকও গুলিতে মিহত হয়েছিলেন । কাজেই 
সমস্ত যৃতদেহগুলিকে অপসারণ কর! সম্ভব হয়নি ৷ সৈশ্রা তাদের লরীতে 
বোঝাই করে অন্তত্র চালান দিয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা আহত ছিল, ' 
তাদের পরিণতি কি ঘটেছিল, তা সহজেই অনুমেয় ৷ সেই ধবর হত্যাকাণ্ডের 
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মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য করা হচ্ছে এই যে, অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত ছুর্দাস্ত 
ও ছধর্ধ পাঠানর] সেদিন সৈশ্যদের প্রচণ্ড গুপিবর্ধণের মুখে দাড়িয়ে নিরভীক- 
ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল । এই বীরত্বের তুলনা! নাই। 

এই ঘটনার পর ক'দিন ধরে পেশোয়ার শহরের নানা অঞ্চলে সৈশ্যরা অবাধে 
অত্যাচার চালিয়ে গেল। পেশোয়ারের কিসস্াখান বাজারের এই রক্জপ্রাঙা 
কাহিনী শুধু ভারতেরই নয়, সার? পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । 
বৃটিশ সরকার বহু চেষ্টা সত্বেও সেই সত্যের মুখ চাপ? দিয়ে রাখতে পারে নি। 

কিস্সাথান বাজারে সংগ্রামী জনতার এই অপুব আত্মোৎসর্গ এবং পরবর্তী 
ঘটন। প্রবাহ সারা সীমান্ত প্রদেশকে আন্দোলিত করে তুলেছিল । শহর ও 
গ্রামাঞ্চলে সবত্র দেখ দিল এক নূতন প্রেরণা ও উন্মাদনা । সাধারণ মানুষ 
মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে সংগ্রামের আগুনে ঝাপিয়ে পড়েছিল। সীমান্ত প্রদেশের 
মত ছোট্ট একটি প্রদেশ, এই আন্দোলনের ফলে সেখানে বারে। হাজার লোক 
কারাবরণ করেছিল, সারা ভারতের সামনে এ একটি আদর্শ দৃষ্টাস্তস্থল। সীমান্ত 
প্রদেশের এই আন্দোলনের প্রভাব পাঠানদের মতই পশ.তুভাষী মানুষদের 
বাসভূমি পার্থবতাঁ বেলুচিস্তান প্রদেশেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
বেলুচিস্তানের জনপ্রিয় নেতা আবছুস সামাদ খান আচকজাই সাআআাজাবাদ 
ধিরোধী সংগ্রামে চিরদিনই অগ্রগামী ভৃমিক। গ্রহণ করে এসেছেন। এই 
আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবন্থল গফফার খান ও আবছস 
সামাদ খান আচকজাই-_সারা ভারতে “সীমান্ত গাস্কী” ও 'বালুচ গান্ধী' নামে 
পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। দেশপ্রেমিক পাঠান ও বালুচদের এই সংগ্রামের 
কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। 

আজ থেকে ১৮ বছর আগে এই উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। 
কিন্ত পাঠান ও বালুচদের আত্মনিয়ম্্রণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম আজও শেষ 
হয়নি। প্রথম থেকেই পাঞ্জাবী শাসকচক্রের বর্র শাসনের বিরুদ্ধে তার। 
বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে । সেই সংগ্রামেই চিরবিদ্রোহী বৃদ্ধ 
আবছুস সামাদ খান আচকজাই--গুপ্ত সরকারী দলের আক্রমণের ফলে 
শহীদ হয়েছেন। সেই সংগ্রামে সমগ্র পাঠান জাতির হাদয় রাজ্যের রাজা 
বৃদ্ধ আবগ্ছল গকফার খান আজ পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী । 
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আবদুল গফফার খান 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আবুল গষফফার খানের 
ভূমিক! চিরল্মরণীয়। সেই কারণেই তিনি ভারতের সর্বত্র সীমাস্ত-গান্ধী 
নামে পরিচিত হয়েছিলেন । শুধু ভারতেই নয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের এই বীর দেশপ্রেমিকের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল। পাঠানদের হৃদয়রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র রাজা । এই ছূর্ধর্ 
ও যুদ্ধপ্রিয় পাঠান জাতিকে তিনি কি করে, কোন্‌ মন্ত্রে শাস্তিপুর্ণ ও শৃঙ্খ- 
লাবদ্ধ অহিংস সংগ্রামের সৈশ্তবাহিনীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, 
দেশ-বিদেশের লোকের মনে তা গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল । 

তার জন্ম ১৮৯৩ সালে, পেশোয়ার জেলার চর্সদ্দার তহশীলের 
অন্তর্গত উত্মনজাইঈ গ্রামে । তিনি এক পিশিষ্ট ভূষ্বামী খান-পরিবারের 
সন্তান । সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জাতির এই সমস্ত খান বা সমাঞ্পতিরা 
দীর্ঘদিন ধরে বুটিশ অফিসারদের তাবেদারী করতে অভ্যস্ত হয়ে এসেঁছিল। 
পরঙমতি ও ধর্সান্ধ পাঠান জনসাধারণকে তারা৷ নানাভাবে শাসন ও 
শোষণ করে তাদের স্বার্থসিি করত। কিন্ত আব্ছল গফফায় খানের 
পরিধারের এতিহ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত ! ত্ঠার পুর্ব-পুরুধদের মধ্যে কেউ 
কেউ বৃটশের আক্রঘণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করেছেন । 
স্খজের লোকের কপ্যাশের দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভার পিতা 
ধেহরাম খান অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক হিলেন। প্রথম দিকে হৃটিশ সর- 
ফারেয শুভেচ্ছা সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু পরবর্তীকালে 
বটশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তার পুত্র গফফার খানকে 
নানাভাবে সাহায্য ও সহধোগিতা খুগিয়ে এসেছেন । আবঙ্ল গফফার 
খান এই পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন । " 

ভারতের সীমান্ত অঞ্চল হিসাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে 


$টিশ সরকার চিরদিনই ছুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বোধ করে এসেছেন । তাছাড়া 
এই প্রদেশ ছিল তাদের সৈস্কদলের য়োগানদার । সেজন্ক পাঠান জাতি 
যাতে কোনও দিনই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে নাপরে, সে 
বিষয়ে তারা প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। এই কারণে ভারতের অন্তাস্ত 
প্রদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়া সত্তেও এই প্রদেশের প্রশাসন 
কতৃপক্ষ এখানে ওখানে ছটি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়৷ নিক্ষা বিস্তারের 
কাজট। সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। ফলে সমগ্র জাতি জশিক্ষা ও 
কুশিক্ষার বোঝ বহন করে চলেছিল । ফলে তারা সামাজিক কু-সংস্কার, 


অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ও নানাবিধ কুপ্রথার চিরস্তন শিকারে পরিণত হয়ে 
চলেছিল । 


মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান পরিবারের সন্তান হিসাবে আবছুল গফফার খান 
আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন । সারা উত্মন্জাই গ্র।মে তার বড় 
ভাই ভাঃ খান সাহেবই সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষা লাভের স্থযোগ পান। তিনি 
লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন এবং 
চিকিৎসাবিগ্ভায় উচ্চতর শিক্ষা! লাভের জন্য লণ্ডনে গিষে পড়েছিলেন । বয়সে 
তিনি ভার চেয়ে দশ বছরের বড়। আবছল গফফার খান বাল্যজীবনে ভার 
মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে মিশনারীদের ছ্বারা পরিচালিত “এডোয়ার্ড মিশন: 
স্কুলে ভর্তি হলেন । 

এভো য়ার্ড স্কুলের শিক্ষাজীবন তার জীবনের একটি উলেখযোগ্য 
অধ্যায়। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি এখানকার অধ্যক্ষ রেভারেও উইক- 
রাম ও তার ভাই ডাঃ উইকরাম-এর গভীর "সংস্পর্শে আসেন। তাদের 
পশ্চাতৎপদ পাঠান সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য শিহ্খার বিস্তারই যে সর্বপ্রথম 
ও সর্বপ্রধান পথ এই সভ্যটা তিনি তাদের সাহায্যে প্রথম উপলক্ষধি করতে 
পেরেছিলেন । পরে এই আদর্শই তার জীবনের ফ্ুবতারা হয়ে দাড়িয়ে- 
ছিল । যে কোন কারণেই হোক দশম শ্রেণী পর্যস্ত পড়েই তার এখানকার 
শিক্ষা জীবন শেষ ইয়ে গিয়েছিল । এর পর শিক্ষালাভের জন্য তাকে আলী- 
গড়ে পাঠান হয় । মাত্র বছর খানেক তিনি সেখানে ছিলেন। তার পিতা 
তারে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্ক লঙ্ডনে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এজন 
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বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থ। পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মার 
তাতে ভীষণ আপণ্তি। তার ফলে মাতৃভক্ত আবহুল গফফার খান তার 
মা'র মুখের দিকে চেয়ে শেষ মুহুর্তে বিলেত য়াওয়ার আকাজ্ষা ত্যাগ 
করলেন । এইখানেই তার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্কে তুরস্ককে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। 
ফলে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় জগতের কেন্দ্র খিলাফতের পতন ঘটল। তার 
ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বুটিশের বিরুদে। দরুণ বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়। 
এর মধ্য দিয়েই খিলাফত আন্দোলনের স্থষ্টি হয়েছিল । এই বৃটিশ বিরোধী 
বিক্ষোভের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারত থেকে হাজার হাজার মুসল- 
মান দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তান ও অন্টান্ট ইসলিম দেশগুলিতে গিয়ে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল এই সমস্ত মুসলিম শক্তির সাহায্য 
নিয়ে তারা ভারতের বুক থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাত করতে পারবে । এই 
আন্দোলন হিজরত আন্দোলন নামে পরিচিত । উত্তর-প্শ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় 
আবছুল গফফার খান রাজনৈতিক চিস্তার দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন। 
তাহলেও ধর্মীয় আন্দোলনের অআ্োতের টানে তিনিও তাদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে 
আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন । 

এই হিজরত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর দেশে ফিরে এসে নিরক্ষর 
পাঠান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি তার সবশঞ্তি নিয়োগ 
করলেন। এই উপলক্ষে তিনি সীমান্ত প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন এবং ভার উদ্যেগে প্রদেশের নান। স্থানে 
কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধা দিয়েই তিনি সমগ্র প্রদে- 
দেশের পাঠানদের মধ্যে পরিচিত ও জ্রনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। অবশ্য 
একথা তিনি ভাবতেও পারেন নি যে এর মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ রাজ- 
নৈতিক জীবনৈর প্রস্ততি চলেছে। 

বৃটিশ সরকারের এজেপ্টরা কিন্তু তার এই শিক্ষা ধিস্তারের অভিযানকে 
স্রনজরে দেখতে পারেন নি। তাদের সন্দেহ ছিল যে এর মধ্যে তার রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের উদ্েশ] নিহিত রফেছে । ভিনি যাতে সাধারণের মধ্যে 
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শিক্ষা বিস্তারের পথ পরিত্যাগ করেন, সেজন্য সরকার পক্ষ থেকে কঠোর- 
ভাবে হু'লিয়ারী দেওয়া হলো । কিন্তু তিনি তাদের এই আপত্তিজনক 
প্রস্তাবে মাথা নোয়াতে রাজী হলেন না। ফলে কার বিরুদ্ধে এক মামল। 
আনা হলো । সীমান্ত প্রদেশের আইন ব্যবস্থা ছিল সারা দেশ থেকে 
স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচারমূলক। সেখানকার বিচিত্র বিধানে এই অভিযোগে 
তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এইখান থেকেই শুরু হল 
ভার জীবনের দীর্ঘ কারাবাসের পাল] । 

এই দীর্ঘ কারা-জীবনে তাকে বন্দীর মর্ষাদা দেওয়। হয় নি । এ এক ভীষণ 
পরীক্ষা। তখনকার দিনের সাধারণ কয়েদীদের মত কঠিন ক্লেশভে।গের 
মধ্য দিয়ে তাকে কারাবাসের দিনগুলি যাপন করতে হয়েছিল। অন্যান্য 
সাধারণ কয়েদীদের মত তার গলায় ঝুলত লোহার হখসলী, পায়ে বেড়ী। 
তাকে দিনরাত নির্জন সেলের মধে; আটক থাকতে হত। সাধারণ কয়েদী- 
দের মত তাকেও দিনে ২০ সের করে গম ভাঙ্গতে হত। 

এই দীর্ঘ কারাবাসের পর তাকে পেশোয়ার জেল থেকে মুঞ্জি দেওয়া 
হল। 

এ পর্যন্ত পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের কাজই ছিল 
তার জীবনের একমাত্র ব্রত । কিন্ত সেকাজ শুরু করতে গিয়ে তিনি দেখতে 
পেলেন যে, বৃটিশ সরকার (সই পথের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়ে আছে। 
এই বাধাকে অপসারিত করতে ন৷ পারলে পাঠান সমাজের পত্যিকার কল্যাণ 
সাধন কোনমতেই সম্ভব নয়। এই কঠিন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
তার মনে রাজনৈতিক চেতন! সঞ্চার হয়ে উঠবে এট! খুবই স্বাভাবিক কথা। 

১৯২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে সার ভারত টলমল 
করে উঠেছিল । সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও এই আন্দোলনের প্রভাব 
থেকে দূরে সরে থাকতে পারে নি। কিস্তু সংগঠনের দিক দিয়ে কি কংশ্রেস, 
কি খিলাফত কমিটি উভয়ই ছিল ছর্বল। এখানে প্রধানতঃ আবছুল গফফার 
খানকে কেন্জ করেই এই আন্দোলন গড়ে উঠল । আবছুল গফফার খান ৬ই 
এপ্রিল তারিখে তার স্ব-গ্রাম উত্মনজ্জাইতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসমা- 
বেশের সামনে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । ূ 
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ঠিক এই সময় বুটিশ সরকারের সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ ধেধে গিয়ে- 
ছিল। এই উপলক্ষে ভারত সরকার সমগ্র পেশোয়ার জেলাগ্ধ সামরিক 
শাসনের ব্যবস্থ। জারি করলেন । এই পরিস্থিতিতে আবছুল গফফায় খানকে 
মর্দান জেলে নিয়ে আটক করে রাখা হল। 

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার শাস্তিষ্বযনাপ উতমনঞ্জাই 
গ্রামের লোকদের উপর ভ্রিশ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা ধার্ধ করা 
হল। কিন্তু কারধতঃ এই গ্রিশ হাজার টাকার স্থানে প্রায় এক লক্ষ টাক! 
আদায় কর! হয়েছিল । এই উপলক্ষে তার বৃদ্ধ পিতা বেহরান খানকেও 
তিন মাস কাল জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। আবছুল গফফার খান এর 
ছয় মাস বাদে মুক্তি লাভ করলেন । এইবারই তিনি সবপ্রথম সচেতনভাবে 
রাজনীতির রণাঙ্গনে এসে দাড়ালেন । 

১৯৩০ সালে আইন অমাগ্ত আন্দোলনে আবছুল গফফার খানের 
নেতৃত্বে সংগঠিত 'খুদাই খিদমতগার' বা লাল কোর্তা বাহিনী ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় ভূমিক। গ্রহণ করেছিল । শুধু ভারতেই 
নয়, ভারতের বাইরেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । 

'খুদাই খিদমতগার' শব্দটির অর্থ খোদার সেবক'। আবছুল গফফার 
খানের মতে ধার জনসাধারণের সেবক তারাই হচ্ছে প্রকৃত খোদার সেবক। 
সেই অর্থেই ভিনি খুদাই খিদমতগার শব্দটিকে বখহার করেছিলেন। এই 
স্বেচ্াসেবক বাহিনীর পরিধানে ছিল লাল পোশাক । সেই কারণে তারা 
রেড-শার্ট-ভলান্টিয়ার বা লাল কোর্ত৷ বাহিনী নামেও পরিচিত । 

মূলতঃ সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ১৯২৯ সালে এই স্েচ্ছা- 
সেবক বাহিনীর গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। পরে ১৯৩০ সালের 
আইন অমান্ক আন্দোলনের সময় এই লাল কোতা! বাহিনীর নেতৃতে সার। 
সীমান্ত এদেশে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৯ সালে লাহোরে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সঙ্গেলন চিবর-ম্মরণীয় হয়ে আছে। কংগ্রেসের এই অধি- 
বেশনে পুর্ণ স্বাধীন্তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল । এফট। কথা শ্ারিণ 
রাখা দন্নকার, আবছল গফফার খান তখনও কংগ্রেসের সঙ্গে আহুরঠাসিক 
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ভাবে সংশ্লিষ্ট হন নি, তবে কংখ্েসের আদর্শের প্রতি তার গভীর অনুরাগ 
ছিল। তিনি একদল পাঠান সহকমীদের নিয়ে এই সম্মেলনে দর্শক হিসাবে 
যোগদান করেছিলেন । সম্মেলনে পূর্ণ স্বাদীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওযষ়ার 
ফলে আবন্থল গফফার খান ও তার সহক্মী'দের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার 
হয়েছিল। পুর্ণ স্বাধীনতার এই সংকল্পকে কার্কর রূপ দেবার জন্ স্বলস্ত 
প্রেরণা নিয়ে তার! ফিরে এলেন তাদের বাসভূমিতে । 

অবশেষে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। এই 
আন্দেলনের সুচনায় গান্ধীজী লবন আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য ১২ই মার্চ 
তারিখে ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে তার এঁতিহাসিক অভিযান শুরু করলেন । এর 
প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে ১৪ই 
এপ্রিল তারিখে গ্রেফতার করা হল। ইতিমধ্যে এই আন্দোলন সার 
দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও খোদাই খিদমত- 
গায় বাহিনীর পরিচালনায় এই অ -ন্দালনে ঝশপিয়ে পড়েছিল । ২৩শে 
এপ্রিল তারিখে আবছুল গফফার খান তার স্ব-গ্রাম উত্মনজাইতে অনুষ্ঠিত 
এক বিরাট জনসভায় চাড়িয়ে উপস্থিত সকলের প্রতি আইন অসান্ত আন্দো- 
লনে যোগদান করার জন্ত আহ্বান জাহিয়ে বর্তুৎ্1 দিলেন। ফলে সভার 
পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নকী থ।নায় নিয়ে আটক করে রাখল । 

আবছুল গফফার খানের গ্রেফতারের লে সীমান্ত গ্রদেশের পাঠানর। 
দমে যাওয়া দুরে থাক, তাদের আন্দোলন ছবার গতিতে এগিয়ে চলল । 
যে সমস্ত জায়গায় খুদাই খিদমতগারের অগ্তিত্বটুকু পর্ধস্ত ছিল না, সেখানেও 
স্বত:্ফুর্তভাবে খোদাই খিদমতগার বাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। সারা 
প্রদেশ লাল কোতায় ছেয়ে গেল। লালে লাল হয়ে উঠল সীমান্ত প্রদেশ । 
একট জিনিস সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, গভীর উত্তেজনার কারণ 
থাক সত্তেও এই আন্দে।লনে লাল কোর্তা বাহিনী কোথাও অহিংলার পথ 
থেকে ভ্রষ্ট হয় নি, তারা পরিপুর্ণ শাস্তি ও শুঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে 
এসেছে । পেশোয়ার শহরের মদের দোকানের পিকেটিংকে উপলক্ষ করে 
এক বিরাট বিক্ষোভ ঘটেছিল। সে সময় সরকারী সৈন্যবাহিনী হাজার 
হাজার নিরস্ত্র ও শাস্তিপুর্ণ জনতার উপর অজন্র গুলিবর্ষণ করে ঘযে পৈশাচিক 
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হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, সেই কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে ম্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু তার ফলে আন্দেলনের গতি কমা 
দুরে থাক বরঞ্চ বেড়েই চলল । 

সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের এই আন্দোলনকে দমন করার জন্ত সরকারী 
পুলিশ ও সৈশ্ঠবাহিনী শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন যে বর্বর অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছিল, সংবাদপত্রে ত1 প্রকাশ কর। নিষিদ্ধ করে দেওয়। হয়েছিল । 
সার] সীমান্ত প্রদেশকে ঘেরাও করে তাকে সমগ্র দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 


রাখা হয়েছিল । যাতে এখানকার কোন সংবাদ বাইরে গিয়ে পৌছতে না 
পারে। 


আবছুপ গফফার খান ও তার ধিশিষ্ট কয়েকজন সহকর্মী তখন সীমান্ত 
প্রদেশের বাইরে পাঞ্জাবের গুজরাট জেলে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন । 
জেলে আসার পর থেকে এ সমস্ত কোন খবরই তার কাছে পৌছায় নি। কিন্ত 
এই খবর বেশী দিন চাপ। রইল না। জাফর শাহ ও আবদুল্লাহ শাহ নামে 
তার ছুজন সহকর্মী গোপন পথে সীমান্ত প্রদেশের লৌহ বেষ্টনী ভেদ করে 
বেড়িয়ে এসে গুজরাট জেলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । 

এপর্ষস্ত খোদাই খিদমতগার বাহিনী কংগ্রেস বা ঈসলিম লীগ কোন 
প্রতিষ্ঠানেই যোগদান করেনি । আবছুল গফফার খান তার এই ছৃজন 
সহকর্মীকে দিল্লীতে প্রথম মুসলিম লীগ এবং পরে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে পাঠালেন । এদের মারফত তিনি তাদের কাছে এই অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন যে সীমাস্ত প্রদেশের পাঠানদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার 
চলেছে, তার যেন তার প্রতিকারের জন্ঠ চেষ্টা করেন। আর সেটা যদি 
সম্ভব না হয় তাহলে এই খবরগুলি যাতে বাইরের ছনিয়ায় প্রচারিত হতে 
পারে তারা যেন তার এই অনুরোধ রক্ষা করেন। মুসলিম লীগ 
নেতার তার এই অনুরোধ কর্ণপাত করেননি । আর কংগ্রেস নেতার! 
জানালেন যে খুদাই খিদমতগার বাহিনী যদি এই আন্দোলনে সহ- 
যোগিত করে চলে, তাহলে তাদের পক্ষে যতদুর সাধ্য তা তারা করবে। 
এই উত্তর পাওয়ার পর আবছুল গফফার খান খুদাই খিদমতগার বাহিনীব 
পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করাই জগ ত হবে এই চুডাস্ত সিছাস্ত গ্রহণ কর- 
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লেন। অতঃপর এই ছুজন সহকর্মীর মারফত তার এই ব্যক্তিগত অভিমত 
অন্থমোদনের জন্য সীমান্ত প্রদেশের খুর্দাই খিদমতগার বাহিনীর প্রাদেশিক 
কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাদেশিক কমিটি তার এই প্রস্তাবকে 
অনুমোদন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা সংবাদপত্র মারফত এই সংবাদটিকে 
সার। দেশে প্রচারিত করল। 

এই সংবাদ পাওয়ার পর বৃটিশ সরকারের টনক নড়ল। তার? বুঝতে 
পারল যে তার। নিজেদের বুদ্ধির দোষে সীমাস্ত প্রদেশের পাঠানদের কংগ্রে- 
সের হাতে তুলে দিয়েছে । আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের তরফ 
থেকে জেলখানায় আবছুল গফফার খানের কাছে এক অনুরোধস্চক প্রস্তাব 
গেল যে তিমি যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন, তাহলে ভার- 
তের অন্ঠান্ত প্রদেশে যে সমস্ত রিফর্ম দেওয়। হয়েছে সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কেও 
সেগুলি প্রযোজ্য হবে । শুধু তাই নয়, ভবিধ্যতে সীমান্ত প্রদেশকে এর চেয়েও 
উচ্চতর পর্যায়ের রাজনৈতিক অধিকা%় দেওয়া! হবে, সরকার এই প্রতিশ্রতিও 
দিলেন। আবছুল গফফার খান ঘ্বণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । 

আইন অমান্ত আন্দোলন অবসানের পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী 
ভারতের অন্ঠান্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আবদ্বল গফফার খানও মু্তি 
লাভ করলেন । 

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এবারেও 
বৃটিশ সরকার যুক্ষোগ্ঠোগের ব্যাপারে কংগ্রেসের কাছে সাহায্য চাইলেন। 
কিন্তু গান্গীজী ও আবছুল গফফার খান তাদের অহিংসার আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অসম্গত ছিলেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সঙ্গে তাদের মতানৈক্য ছিল। যুঝ্ধোষ্ঠোগের কার্ধে সাহায্য 
করতে ওয়ার্কিং কমিটির নীতিগতভাবে কোন আপত্তি ছিল না । তবে তারা 
তার বিনিময়ে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রতি চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া 
গেল না । আবদুল গফফার খান সে সময় ওয়াকিং কমিটির সভ্য ছিলেন । 
তিনি ১৯৪২ সালে গঠনমূলক কান করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির সভা পণ থেকে ইস্তফা দিয়ে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের গ্রাম-গ্রামাস্তরে 
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পরিভ্রমণ করে চলেছিলেন। 

এদিকে জাপান রেঙ্ুন শহর দখপ কর্ধে নেওয়ার ফলে ভারতের দিক 
থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি খুবই গুরুতর হযে ঠাড়িয়েছিল। সবাই আশংকা 
করছিল জাপানীর] অনিবাধধভাবে ভারতে এমে প্রবেশ করবে এবং ভারত 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্ততম কেন্দ্র হয়ে দাড়াবে । এই আশংকা সীমাস্ত 
প্রদেশে সংগঠনের কাকে রত আবছুল গফফার খানের মনেও দেখা দিয়েছিল | 
গান্ধীজীর মত তিনিও স্থির করেছিলেন যে, তারা অহিংস অসইযোগের পন্থায় 
আক্রমণকারী জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করবে । 

কংগ্রেস - ওয়াকিং কঠিটির সঙ্গ তার মতানৈবে)র কথা বুঝতে পেরে 
গান্ধীজী অনেক দিন আগেই কংগ্রেসের নেতুত্ব ছেড়ে দিয়ে দুরে সরে দাড়িয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু জাপানীদের আক্রমণ যখন আত্ম হয়ে াড়ালঃ তখন ছিনি 
আর স্থির থাকতে পারলেন না । তিনি কংগ্রেস ওয়াবিং কমিটির সভায় এই 
মর্মে এক জরুরি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, বুটিশ সরকার অবিলম্বে তার 
সৈম্বাহিনী সহ এদেশ ত্যাগ বরে চলে যাক্‌, ভারতবাসীর। নিজেরাই তাদের 
নিজেদের পদ্ছায় আক্রমণকারীদের মোকাবিল। বরবে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে 
এ কথাও ছিল যে, বুটিশ সরকার যদি এই গুস্তাব তগ্রাহ্য করে, তাহলে 
সার। ভারতব্যাপী শেষ সংগ্রাম শুরু বরা হবে। “ডু অর ডাই? (9০ ০7016) 
অর্থাৎ “করেঙ্গে ইয়া মারঙ্গেঃ এটাই হবে এই সংগ্রামের আদর্শ। এই 
প্রস্তাবই 'কুইট-ইগ্ডিয়া' বা “ভারত ছাড" গস্তাব) এভিহসিক ৯ই আগস্ট 
তারিখে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কম্টির সভায় অন্টমোদিত ও 
গৃশ্বীত হল। 

এই প্রস্তাবের প্রতিণিপি বিবেচশার ভন্ক বড়লাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল । ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে সরা ভারতের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা- 
দের গ্রেফতার করে এই প্রস্তাবের উওর দিলেন । দেশর »নুষ উদ্ভেহলায় 
উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল । মেঘাদের গ্রেফতারের এ্রতিধাদে সারা দেশব্য।পী 
এক অস্ভৃতপূর্ধ বিক্ষোভ-আন্দোলন বিক্ফোরিত হয়ে পড়ল। 

এই আন্দোলনকে শঙ্কা বরে দেয়ার ভষ্ত সরকার সবঞ্জ বঠিন দমননীতি 
প্রয়োগ বন্ধে চলেছেন । কিস্ত তার ফল হল বিপরীত । আল্লোলন এবার 
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তার প্রচণ্ড গপতিবেগে অহিংসার আদর্শের মধ্যে সীমাবঞ্ধ হয়ে রইল না, 
করেছে ইয়া মরেক্গে' এই আদর্শে উদ্বদ্ধ জনত! ধ্বংসাত্মক কার্ধকলাপে 
মেতে গেল। এরই নাম “কুইট-ইগিয়া' আন্দোলন । 

কুইট-ইগ্ডিযা” আন্দোলনের মধ্ো একটা উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই 
যে সরকার এধার লীমাস্ত প্রদেশের বাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন । ৯ই আগস্টের পর থেকে যখন ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস নেতা 
ও বিশিষ্ট কংশ্রেস কমীদের গ্রেফতার চলল, সেসময় সারা সীমান্ত প্রদেশে 
একটি পোককেও গ্রেফতার করা হয়নি । এমনকি আবছুল গফফার খান ও 
ঠার ভাই খান সাহেব পর্ধস্ত গ্রেফতার হননি । এর উদ্দেশ্য এই যে, বৃটিশ 
সরকার এর মধ্য দিয়েই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে একথা যোঝাতে চেয়েছিলেন 
যে, সীমান্ত প্রদেশের ঈসলমান অধিবাসীরা এই আন্দোলনে যোগদান 
করেন নি। পুরো এক মাস পর্যন্ত এইভাবে চলল | কিন্তু এই কৌশল কোন 
কাজেই এল না। সীমান্ত প্রদেশের আন্দোলন ক্রমে এমন এক পর্যায়ে গিষে 
টাড়াল যে, সরকার শেষ পর্যস্ত আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য 
হল । কিন্তু যত না গ্রেফতার চলল, তার চেষে অনেক বেশী চলল মারপিট 


আর বর্বর অত্যাচার । আবছুল গফফার খানকে গ্রেফতার করার সময় সভার 
উপর এমনভাবে বেটন চালানো হযেছিল যে, তার ফলে তার কোমরের 


পাঁজরের একট] হাড ভেঙ্গে গিতয়ছিল | এ অবস্থায় জেলে নিয়ে আটক করার 
পরেশ অনেক দিন পর্যস্ত তার চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা! কর! হয় নি। 

“কুইট ইই্ডিম্সা" আন্দোলন এক বিরাট গণবিদ্রোহের ইতিহাস স্থষ্টি করে 
অবশেষে স্মিত হয়ে গেল। আপ্ন্দালন .থামল বটে কিন্তু বৃটিশ সরকার 
এর মধ্য দিয়েই কালের ঘণ্টাধ্ধনি শুনতে পেয়েছিলেন । তারা বুঝতে 


পেরেছিলেন এবার সতা সত্যই তাদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার সময় 
এসে গেছে! 


১৯৪৬ সালে সার! ভারতে সাধারণ নির্বাচন অন্নষ্ঠিত হপ। ইতিমধ্যে 
মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দাক্গা-হালীম! ও তার বিষাক্ত সান্প্রদাধিকফ প্রচার- 
থার মধ্য দিয়ে ভারতের মুসলমানদের মধো যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি কয়তে 
পেক্সেছিল। পাকিজ্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের মুললমান-প্রধান প্রদেশ- 
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গুলিতে এই শিধাচনে জয়লাভ করার জন্য ভারা তাদের সবশক্তি নিয়োগ 
করেছিল । কিন্তু তাদে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধ সীমান্ত প্রদেশ । 
এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে কংগ্রেসের বিরাট প্রভাব । সে 
কথাট! চিস্ত! করে তার! বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক 
ও ধর্নোন্নাদ মোল্লা-মৌলবীদের সীমান্ত প্রদেশে এনে জড় করেছিলেন । 
তাদের নির্বাচনের প্রচারণার মুল কথা ছিল-_-আপনারা ইসলামকে চান না 
কাফেরীকে চান, মসজিদকে চান, না মন্দিরকে চান, এই নির্বাচনের মধ্য 
দিয়ে তারই ফযসালা হবে। বুটিশ সরকার এই নির্বাচনে তাদের মদত 
জোগাচ্িলেন, এমনকি বুটিশ অফিসাররা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের পক্ষে 
প্রচার কাধ করে চলেছিল । কিন্তু সবকিছু সর্ডেও শেষ পর্যস্ত কংগ্রেস-ই 
নিবাচনে জয়লাভ করল এবং ডাঃ খান সাহেবের মুখ্যমন্ত্রীত্বে এই প্রদেশে 
কংগ্রেশী মন্ত্রীসভা গঠিত হল । আবছুল গফফার খান মন্ত্রীসভার বাইরে 
ছিলেন। 

অবশেষে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণ! করলেন । কংগ্রেসের ধরন নিরপেক্ষ নীতির বিরোধী হলেও কংগ্রেস 
ওযাকিং কমিটি শেষ পর্ষস্ত ধর্মীম ভিত্তিতে পরিকল্পিত এই দেশ বিভাগের 
প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিসেচিল । প্রথমে এটাই স্থির ছিল, মুসলিম লীগ ১৯৪৬ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে যে সকন প্রদেশে জযলাভ করেছিল, তাদের নিয়েই 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে। এছাড়। অন্ঠান্ প্রতদেশগুলি ভারতের অস্তভূ-ক্ 
থাকবে । সেই হিসেবে সীমান্ত প্রদেশের ভারতের অন্তভূক্ত হবার কথা। 
কিন্তু শেষ মুহর্তে মুসলিম লীগ ও বাটশ সরকারের পক্ষ থেকে এক নতুন প্রস্তাব 
তোলা হল যে, সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীর। ভারত অথবা পাকিস্তান রাষ্ট্র 
মোণ দিতে ঢায়, তা নির্ধারণ করাব অন্ঠ সীমান্ত প্রদেশে গণ-ভোট গ্রহণ 
করতে হবে । ছূর্ভাগ্যক্রমে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তাদের এই অসংগত 
আবদারটি নিঃশব্দে মেনে নিলেন । 

আবহল গফফার খান কিন্তু কিছুতেই এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেন 
নি। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এই ব্যবহারে তার মনে গভীর বিক্ষোভের 
সঞ্চার হশসেছিল । তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে একাধিকবার “আপনার 
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আমাদের একদল নেকড়ের খুখে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন,” “আপনার। আমা- 


দের হাতে পায়ে বেঁধে শক্রর হাতে তুলে দিচ্ছেন” ইত্যাদি উত্তি করেছেন। 
কিন্ত তার এই প্রঙ্িবাদে সেদিন কোনই ফল হয় নি। 


গণভোট অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার নীতিগতভাবে আপত্তি ছিল। তাছাড়া 
গণভোট অনুষ্ঠিত হলে সারা সীমান্ত প্রদেশেই যে দাক্গা-হাঙ্গামা ও ধ্বংস 
কার্য পরিচালিত হবে সেই ভবিষ্যৎ চিত্রটা তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে 
পাচ্ছিলেন । মুসলিম লীগের গুপ্ারা ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে কমীদের 
ঘরে ঘরে আক্রমণ করে মারপিট, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছিল। বৃটিশ অফিসাররা প্রিছন থেকে তাদের উৎসাহ যুগিয়ে চলে- 
ছিল। এই অবস্থার মধ্যে সত্যিকারের গণভোটের অনুষ্ঠান কিছুতেই 
সম্পন্ন হতে পারে না। তাই তিনি সুম্পষ্টভাবে এই অভিমত বাক্ত কর- 
লেন, সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এই গণভোটে যোগদান করতে পারে না। 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও শাস্তি পুর্ণভাবে গণভোট অনুষ্ঠানকে বয়কট 
করার প্রস্তাব গ্রহণ করল। তার ধলে সীমান্ত প্রদেশে যে গণভোট 
তনুষ্টিত হল, তা গণভোটের প্রহসন মাত্র । আর এই প্রহসনের মধ্যদিয়ে 


প্রেসের এই শঙ্িশালী কেন্দ্রটি সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ঠের অন্ত- 
ভূক্ত হয়ে গেল। 


১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হল । পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করল 
বটে, কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের পাঠান ও বালুচর এই স্বাধীনতাকে যথার্থ 
স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করে নিতে পারে নি। অনেকর্দিন আগে থেকেই 
তারা পশতুভাষী পাঠান ও বালুচদের আত্মনিয়প্রণের অধিকার লাভের 
জন্য পাখতুনিস্তান গঠনের দাবী জানিয়ে আসছিল। এবার আবছুল 
গফফার খান ও বালুচ নেতা আবছুন সালাম খান-এর নেতৃত্ে সেই দাবী 
নিয়ে বলিষ্ঠভাবে সামনে এগিয়ে এলো । পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের 
পাঞ্জাবী শাসকচক্র আগে থেকেই এই ছুটি জাতীয়তাবাদী প্রদেশের 
উপর খড়গ হস্ত ছিলেন । তাছাড়া বিপুল খনিজ সম্পদের সম্তাবনাপুর্ণ বেলুচি- 
স্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের মত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের 
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শিয়ন্ত্রণে রাখার জন্ঠ তারা দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। * 

খুসলিষ লীগের কুৎসা এবং পাকিস্তান সরকারের বির্ুদ্ধতাকে অগ্রাহা 
করে আবছুল গফফার খান ও খুদাই খিদমতগার বাহিনী পাখতুনিস্তানের 
আদর্শকে সামনে রেখে দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন 
এবং এই আন্দোলন ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে লাগল। 

একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা লাভের সময় সীমান্ত 
প্রদেশে ডাঃ খান সাহেবের মৃখ্যমন্ত্রীত্ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রশাসন কার্ষে 
নিযুক্ত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই গভর্ণর জেনারেল মিঃ জিল্নাহ্‌ 
সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থা এই মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দিয়ে মুসলিম লীগের 
কুখ্যাত নেতা আবছুল কাইয়ুম খান-এর ঘুখামন্ত্রীত্ে লীগ মন্ত্রীসভা গঠনের 
শির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মিঃ জিন্নাহ গভর্নর 
জেনারেল হিসাবে প্রথমবারের মত সীমান্ত প্রদেশে এলেন । আবুল 
গফফার খান গভর্নর জেনারেল মিঃ জিন্নাহ্‌কে অভ্যর্থনা দানের জন্য খুদাই 
খিদমতগারদের পক্ষ থেকে আমন্ণ জানিয়েছিলেন । আবছুল কাইয়ুম খান 
প্রথম থেকেই মিঃ জিন্নাহর কাছে আবছুল গফফার খান ও খুদাই খিদমত- 
গার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছিলেন। তার কু-পরামর্শে চালিত 
হয়ে মিঃ জিন্নাহ আবছুল গফফার খানের এই আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেন 
এবং সীমান্ত প্রদেশ ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে যাবার সময় খুদাই 
খিদমতগার বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে 
গেলেন। 

আবছুল গফফার খান অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আদর্শকে সামনে 
রেখে “পিপলস্‌ পার্টি' নামে একট পার্টি গঠন করেছিলেন । এই পার্টি দেখতে 
দেখতে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, পাঠানর1 দলে দলে এই পার্টিতে যোগ দিতে 
লাগল । 

অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তারা আব- 
ছল গফফার খানকে গ্রেপ্তার করার সিক্ান্ত গ্রহণ করলেন । পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক কার্ধে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ভার 
বিরুদ্ধে এক্ক মামলা আনা হল। এই অভিযোগের উত্তরে “আমি সম্পূর্ণভাবে 
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শির্দোষ' এই একটিমাত্র উক্তি কর] ছাড়া আবুল গফফার খান আত্মপক্ষ 
সমর্থনের জন্য আর কিছুই করেন মি। তাকে ফ্রন্টিয়ার ক্রণাইমস, রেগু- 
লেশনের ৪০ ধার অনুযায়ী ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল । 

আবছুল গফফার খানকে জেলখানায় আটক করার পর সীমান্ত প্রদেশের 
মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কাইয়ুম খান খুদাই খিদমত্তগার বাহিনীর উপর ব্যাপক 
আক্রমণ শুরু করপুলন। আবছুল গফফার খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
খুদাই খিদমতগার বাহিনী নানা স্থানে বিক্ষোভ প্ররর্শন করেছিল । এবার 
তাদের দলে দলে গ্রেপ্তার কর! হতে লাগল এবং সার! সীমান্ত প্রদেশে নেমে 
এল নিদারুণ অত্যাচার | 

এই উপলক্ষে ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে চরসদ্দার অস্তণগত 
বাবর! গ্রামে যে ন্বশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একমাত্র জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। সরকারী হিসাবে 
এই গুলিবর্ষণের ফলে ১৫ জন হত ও ৫০ শাহত হয়েছিল। এই হিসাবটা 
একেবারে মিথ্যা । পরে জানা গেছে যে এই গুলিবর্ধণের ফলে শত শত 
লোক সেখানে প্রাণ দিয়েছিল । 

তার কারাবাসের ৩ বৎসর মেষ।দ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আবছুল গফফার 
খানকে ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন অনুযায়ী রাজবন্দী হিসাবে আটক 
করা হল । 

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে তার এক 
গুরুতর ধরনের আস্ত্রোপচার হয়। তখন তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেশের মধ্যে ও 
দেশের বাইরেও বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল । ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী 
মাসে আবছল গফফার খানকে রাওয়ালপিও্ডি জেল থেকে মুক্তি দেওয়] হয় । 
এছাড়া খুদাই খিদমতগারদের মধ্যে যার্পের আটক কর! হয়েছিল অথবা গতি- 
বিধি নিয়ন্ত্রণ কর। হয়েছিল অথবা যাদের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল, সরকার তাদের উপর থেকে এই আদেশ তুলে নিলেন । 
জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আবদুল গফফার খানকে রাওয়ালপিগির 
সারকিট হাউসে গৃহ-অস্তরীণ করে রাখা হল। তাকে চিঠিপত্র লেখার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছিল। বাইরের কোন লোক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
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পারতো না। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দেওয়া সত্তেও তাকে রাওয়াল- 
পিণ্ডির সারকিট হাউসের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করতে হচ্ছিল। এই 
অবস্থায় তাকে ১৯৫৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের 
অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। এই গণপরিষদের অধি- 
বেশনে তিনি পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার যে কুশাসন ও 
অনাচারের রাজত্ব চালিয়েছিলেন, তার স্বরূপ উদঘাটন করে বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন। 

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে আবদুল গফফার খানের একটি বিবৃতি প্রকা- 
শিত হল। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, তখন পর্ধস্ত তাকে সীমাস্ত 
প্রদেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়শি । তিমি সরকারের কাছে এই 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, হয় তাকে তার নিজের প্রদেশে স্বাধীনভাবে কাজ 
করার স্থযোগ দেওয়৷ হউক, নয়ত তাকে জেলখানাতেই আটক করে রাখা 
হোক। এই প্রস্তাবের উত্তরে সরকার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আগামী 
২/৩ মাসের মধ্যেই তাকে মুঞ্তিদেওয়া হবে । 

ইতিপূর্বে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিত্তান 
পাকিস্তানের এই চারটি প্রদেশকে নিয়ে পাকিস্তান সরকার এক ইউনিট 
গঠনের পরিকল্পনা করেছিল । এটা খুবই ছ£খের কথা ডাঃ খান সাহেব এই 
এক ইউনিট প্রপ্তাবের সমর্থক ছিলেন । কিন্তু আবছুল গফফার খান এবং 
তার পার্টি প্রথম থেকে শেষ পর্ষস্ত এক ইউনিট প্রস্তাবের বিরুদ্ধত। করে 
এমেছেন। তার মতে সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্ডিতে স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করলে 
তার ফলে জাতীয় এক্য বিনষ্ট হবে, এই আশঙ্কা একেবারেই সত্য নয়। বরঞ্। 
জোর করে সকলের উপর এক ইউশিট চাপাতে গেলে তার বিপরীত ফলই 
ফলবে। তবে জনসাধারণ এ সম্পর্কে যে রায় দেবে তিনি তা মেনে নিতে 
রাজি আছেন । | 

আবছুল গকফার খান এক ইউশিটের বিরুদ্ধে গ্রচারের জন্য সমগ্র 
পাকিস্তান সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন । তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
সীমান্ত প্রদেশের সফর শেষ করে প্রচার কার্ধষের উদ্দেশ্যে বেনুচিস্তানে 
মাধার অন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে ভার পক্ষে 
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বেলুচিস্তান সফর করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর এক ইউনিট পরিকল্পনার 
বিরুষ্ধে প্রচার করার জঙ্ত তিনি করাচি, পাঞ্জাব ও পুর্ববাংলা সফর 
করলেন। 

ডাঃ খান সাহেব ইতিপূর্বে এক ইউনিটের প্রশ্নে তাদের পার্টি থেকে 
সম্পূর্ণভাবে বিচ্কিন্ন হয়ে পড়ে সরকারী দলে যোগদান করেছিলেন । আবছল 
গফফার খান তার সম্পর্কে এই স্প্টোক্তি করতে দ্বিধ! করেন নি, “ডাঃ খান 
সাহেব পাঞ্জাবীদের উৎকোচ নিয়ে পাঠানদের সর্বনাশ সাধন করছেন । 
যেলোক নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে এ লোক সৎ আর ও লোক অসৎ 
বলে প্রচার করে বেড়ায়, তাকে আমর! কোনমতেই পাঠানদের প্রতিনিধি 
হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না ।» 

১৯৫৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে আবছুল গফফার খানকে রাষ্্রদ্রে হিতা 
ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ স্থষ্টির অভিযোগে গ্রেফতার কর! হল। 
১৯৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তাটিখে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি 
তার বিরুদ্ধে আনীত মামলায় এই রায় দিলেন যে, তাকে আদালত চলা- 
কালীন সময় পর্যস্ত আটক থাকতে হবে এবং চৌদ্দ হাজার টাকা অর্থদণ্ড 
দিতে হবে। আবদুল গফফার খান জরিমানার টাক] দিতে অস্বীকৃতি জানা- 
বার ফলে সরকার তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জরিমানার টাকা আদায় 
করে নিলেন । 

আবছুল গফফার খান ও তার পার্টি এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
আবিরাম প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন । আরও কয়েকটি ছোট ছোট পাটি 
তাদের সমর্থক ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছয়টি বিরোধী দলকে 
নিয়ে যে শ্ঠাশনাল পার্টি গঠিত হয়েছিল, ১৯৫৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী 
আবছুল গফফা'র খানের পার্টিও তার সঙ্গে যোগ দিল । তারা অবিলম্বে 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্ত দাবী জানাল । তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, 
যেহেতু ইতিপূর্বে এক ইউনিট পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত 


গ্রহণ কর! হয়নি, সেই কারণে এই নিধাচনের মধ্য দিয়েই এ সম্পর্কে তাদের 
মতামত জানতে হবে। 


১৯৫৭ সালের “জুলাই মাসে আবছুল গফফা'র খান, মৌলান] ভাসানী, 
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জি, এম, সৈয়দ এবং মিঞা ইফতেখার উদ্দিন ঢাকায় সম্মিলিত এক অনুষ্ঠানে 
মিলিত হয়ে পাকিস্তান ম্তাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন । 

ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকারের আভ্যন্তরীণ দলাদলির ফলে ঘনঘন 
মগ্্রিসভার অদল বদল ঘটছিল। সেই কারণেই ভাঃ খান সাহেবকে সীখাস্ত 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল। আবার সেই 
কারণেই তাকে শেষ পর্ধস্ত গুপ্তথাতকের হাতে প্রাণ দিতে হল। 

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে এক নূতন 
দৃশ্য উদস্ঘাটিত হল। প্রেসিডেট ইস্কান্দার মির্জ। ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল 
আগুব খান তথাকথিত এক নূতন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক 
ব্যসস্থার শেষ চিহ্ছটকুও মুছে দিলেন । ফলে ১৯৫৮ সালে ১১ই অক্টোবর 
তারিখে আবছুল গফফার খান এবং পূর্ববঙ্গের আট জন বিশিষ্ঠ নেতা 
“পাবলিক সেফটি গ্যাক্ট, অনুসারে গ্রেফতার হলেন। তাছাড়। বেলুচিস্তানের 
জনপ্রিয় নেতা আবছুস সামাদ খানকেও গ্রেফতার করে তাকে ১৪ বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পাকিস্তানের সর্বত্র সামরিক আইন জারি করা 
হয়েছিল। অতঃপর ২৭শে অক্টোবর তারিখে জেনারেল আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট 
ইস্কান্নার মির্জাকে গদিচ্যুত করে এবং তাকে কোয়েটায় অন্তরীণ রাখার 
ব্যবস্থা করে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করে বসলেন । তার গোষণা 
অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়] হল । 

১৯৫৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সামরিক সরকার আবছুল গফফার 
খানের বান্ধক্য ও স্বাস্থ্যহানির কারণ দেখিয়ে তার মুক্তিদানের নির্দেশ 
দিলেন। 

যুক্তি লাভের পর আবছুল গফফার খান সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
সফর করে চললেন এবং আনব খানের সামরিক সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসন 
বাবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন । ফলে ১৯৬১ সালের 
১১ এপ্রিল আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল । গ্রেপ্তারের পর ছ'মাস বাদে 
বাদে তার আটকের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল । 

সামরিক শাসন চালু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের নাগরিকদের ব্যপ্ডি 
স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। সামরিক সরকারের এই অনাচারের 
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বিরুদ্ধে কেউ সামান্যতম প্রতিবাদ করলেও তাকে দমন নীতির শিকারে 
পরিণত হতে হত। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান আয়ুব 
খানের জঙ্গী সরকারের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে টাড়িয়েছিল। সীমাস্ত 
প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সংগ্রামী জনত। তাদের বিশিষ্ট নেতার! জেলখানায় 
অবরুদ্ধ থাকলেও এই স্বৈরাচারী বিধি-নিষেধকে নিঃশব্দে মেনে নেয় নি। 
সারা পাকিস্তানে এই প্রতিবাদ-আন্দোলনে তারাই সবচেয়ে প্রথম এবং 
সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ফলে এই ছুটি প্রদেশের উপর 
মাসের পর মাস ধরে জঙ্গী সরকারের হিংঅ আক্রমণ চলেছিল । এই 
আক্রমণে বহু লোককে ফীাসিতে ঝুলতে হয়েছে এবং নানাভাবে জীবন 
দিতে হয়েছে । এমনকি এক সন্ত্রাসের রাজত্ব স্ষ্টি করার উদ্দেশ্যে বেলুচি- 
স্তানের নিরজ্জ জনতার উপর বোমাবর্ধণ পর্ষস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ 
সমস্ত নিষ্ঠুর ও বিভৎস ঘটনা যখন ঘটে চলছিল তখন এই ছটি প্রদেশের 
খবর বাইরের কেউ ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারে নি। বেশ কিছুকাল বাদে 
এ সমস্ত খবর জানা গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালে একমাত্র সীমান্ত প্রদেশেই 


সবসমেত ৩০০০ কর্মী জেলখানায় পচৈ মরছিল এবং তাদের প্রায় ৪২ কোটি 
টাক মুল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল । 

দীর্ঘ কারাবাস ও জেল কতৃপক্ষের অমানুষিক আচরণের ফলে আবুল 
গফফার খান অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার অবস্থা! এতই আশংকাজনক 
হয়ে পড়েছিল যে, ১৯৬৪ সালের ৩০শৈ জানুয়ারী তারিখে সরকার তার 
মুক্তির নির্দেশ দিলেন । জেলখানায় তার মৃত্যু ঘটলে ব্যাপারট। বড়ই দৃষ্টিকটু 
হবে এই আশংকায় সেদিন ত্বাকে মুক্তি দেওয়া হুয়েছিল। 

যখন তিনি মুক্তি পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন ত্ভার শয্যাশায়ী 
অবস্থা । তার সহকর্মী ও আপনজনদের মনে তার জন্য গভীর উদ্বেগের সমষ্টি 
হয়েছিল । এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ ছিল ন! যে, এই সামরিক সরকার 
তাকে কোনও রকম কাক্ত করার সুযোগ দেবে না, ফলে ছুদিন বাদে আবার 
তাকে জেলে যেতে হবে এবং শেব পর্যস্ত তাকে কারাগুহের অন্তরালে পৃথিবীর 
বুক থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তাই তার কাছে সকলের অনুরোধ, তিনি 


যেন দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে চলে যান। আবছুল গফফার খান 
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সেদিন এক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিলেন । এই ছুঃসময়ে তার বিপস্ন দেশ- 
বাসীদের এই অবস্থার মধ্যে ফেলে তিনি কি করে বাইরে চলে যাবেন! 
কিন্তু সমপ্ত দিক বিবেচনা করার পর এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি 
আপাততঃ আফগানিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । 
আফগানিগ্ডান সরকার সেদিন সমগ্র পাঠান জাতির গৌরব সধজনশ্রদ্ধেয় 
বাদশা খানকে রাজ-অতিথির মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। তাকে 
দেখবার জন্ঠ, তার খুখের কথা শোনবার জন্য সারা আফগানিস্তানের মানুষ 
দলে দলে কাবুলের পথে যা করল । তিনি "কট বছর আফগানিস্তানে 
কাটয়েছেন, ততদিন তাদের কাছ থেকে শুধু শ্রদ্ধাই নয়, আপনজনের মতন 
ভালোবাসাও পেয়ে এসেছেন। কিন্তু তাই নিয়ে তার মনে শাস্তি বা তুত্তি 
ছিল না, এই ছদিনে ধাদের ছেড়ে চলে এসেছেন তাদের কাছে ফিরে যাবার 
জন্য তার প্রাণ ছটফট করে মরত। কাবুলে বসেও তিনি সীমান্ত প্রদেশের 
সহকমীঁদদের কাছে আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে নির্দেশ পাঠাতেন। 

১৯৬৯ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্ত কাবুল থেকে ভারত এসে- 
ছিলেন । স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর এইবারই তিনি প্রথম এলেন । সে 
সময় তিনি বলেছিলেন যে, তিনি ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেন 
নি। তিনি দেখতে এসেছিলেন সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের এই ছুঃসময়ে 
ভারত সরকার ও ভারতের কংগ্রেস তাদের সাহায্য করার জন্য কিরকম 
উদ্যোগ ও প্রস্ততি নিয়ে চলেছে । দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেস নেতারা 
বারবার তাকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সীমাস্ত-প্রদেশের পাঠানর। যদি 
কখনও অত্যাচারের মুখে পড়ে, তাহলে ভারত অবশ্তই তাদের সাহায্োর 
জন্য এগিয়ে যাবে। কিন্তু ভারতে এসে কি দেখলেন তিনি? দেখলেন 
সীমান্ত প্রদেশের এই ছুদিনে ভারত নিবিকার দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে 
চলেছে । এই অভিজ্রতা তার মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সষ্টি করেছিল । 
তার ভারত সফরের এই কট মাসে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা 
করেছিলেন। সেই বক্তৃতাগুপির মধ্য দিয়ে তার মনের বেদনা, অভিমান ও 
বিক্ষোভ সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল । 

১৯৬৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে, বিশেষ করে পুর্ব-বাংলায় ব্যাপক 
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গণ-অভ্যত্থান-এর ফলে আয়ুব" খানের পতন ঘটল বটে, কিন্ত তার ফলে 
গণতন্ত্র ফিরে এল না, আন্দোলন বিপথগামী হয়ে যাওয়ার ফলে ইয়াহিয়া 
খানের সামরিক শাসন তার স্থান দখল করে নিল। অবশেষে বাংলাদেশের 
মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভের ফলে ১৯৭২ সালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক 
শাসনেরও অবসান ঘটল । 

এই অবস্থায় আবছুল গফফার খান আর কাবুলে চুপ করে বসে থাকতে 
পারলেন না। পাকিস্তানে গণতান্বিক সরকার গঠনের ফলে তার কাজের 
স্বযোগ আবার ফিরে এসেছে, এই আশা নিয়ে তিনি অবিলম্বে ফিরে এলেন 
স্বদেশে, তার আপনজনদের মাঝখানে । কিন্তু পাকিস্তানের ভূটে। সরকারের 
প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হতে বেশীদিন সময় লাগল না। নামে গণতান্ত্রিক 
সরকার হলেও কার্ধতঃ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার দিক দিয়ে সামরিক 
সরকারগুলির সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ ছিল না । ফলে সীমান্ত প্রদেশ ও 
বেলুচিস্তানের সংগ্রামী জনতাকে আবার এক নুতন সংগ্রামের মধ্যে ঝশপিয়ে 
পড়তে হল। এবারকার সংগ্রাম-এর রূপ আগেকার সংগ্রামের চেয়ে 
অনেক বেশী তীত্র ও ভয়াবহ। মাকিন অস্ত্র সাহায্যে পরিপুষ্ট ভূ সরকার 
পশতুভাষী পাঠান ও বেলুচদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দেবার জন্য তার 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল । কিন্তু তাদের সংগ্রাম আজও অব্যাহতভাবে 
চলেছে । 

কিন্ত আজ দেশ-বিদেশের সকলের মুখেই এই প্রশ্ন, আবছুল গফফার 
খান আজ কোথায়? শোন। গেছে তাকে পাকিস্তান জেলে আটক করে 
রাখা হয়েছে । কিন্তু পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে এ সম্পর্কে কোনও 
উত্তরই পাওয়৷ যায় নি। সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রগতিশীল মানুষ 
আজ চির-সংগ্রামী আবছুল গঞফার খানের নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্ত 
উৎকগিত হয়ে আছেন । 
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মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী 


মওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী ছিলেন পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী । 
তাদের বংশে একটি দেশপ্রেমিক এডিহ্য ছিল, যেটা নিঃসন্দেহে কার 
চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার বরেছিল। এখানে সেই পুরানো দিনের 
কাহিনীটির উল্লেখ করছি । 

এই এতিহ্যের উৎস সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৮৫৭ সালের 
মহাবিদ্রোহের যুগে । লুধিয়ানার ধঙ্ীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট 
পরিবারটি এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। পরিবারের প্রধান 
ছিলেন আবছুল কাদের । দিল্লীশ্বর বাহাছর শাহ্‌ স্বাধীনতার ঘোষণার 
পর আবদুল কাদেরকে দিল্লীতে চলে আসার জঙ্ নির্দেশ পাঠালেন। সেই 
নির্দেশ পেয়ে আবদুল কাদের এবং তার বীর ছেলের দিল্লীর পথে যাঙা 
করলেন। কিন্তু সে পথ বড় বিপজ্জনক, পথে পথে বৃটিশ সৈহ্থদের ঘণাটি। 
আবছুল কাদেরের সশস্ত্র দল সেই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজধানী 
দিল্লী শহরে গিয়ে পৌছেছিলেন। 

আজাদ দিল্লীর পতনের পর অ:বছুল কাদের ও তার পরিবার কোন 
মতে প্রাণ বাচিয়ে পাতিয়ালার অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন । বৃটিশ সরকার 
বহু চেষ্টা করেও তাদের গ্রেফতার করতে পারলো না। পরে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া যখন “এমমেস্টি' বা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন, আবছুল 
কাদেরের পরিবার তখন লুধিয়ানায় ফিরে এলো । কিন্তু আবছুল কাদের তার 
জন্মভূমিতে ফিরে আসার স্থযোগ পান নি। পথেই তার মৃতুয ঘটেছিল । 

আবছুল কাদেরের ছেলের। দেশে ফিরে এসে তাদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি 
ধর্মীয় শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৮৫ সালে যখন 
ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হল, আবছুল কাদেরের ছেলের তাকে স্বাগত 
জানালেন। ঠিক সেই সময় বৃটিশ সরকারের প্রয়োচনায় তাদের একান্ত 


বশংবদ আলীগড় কলেজের কতৃপক্ষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচার 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। আবছুল কাদেরের ছেলে শাহ মহম্মদ স্যার 
সৈয়দ আহমদের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং 
রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের আহ্বান জানিয়ে এক 
ফতোয়া জারি করলেন। এই ফতোয়ার নীচে এক হাজার উলেমার স্বাক্ষর 
ছিল। এই ফতোয়ার শিরোনাম! ছিল “নসরত আল আব্বার" অর্থাৎ 


কল্যাণের বিজয় । ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাধিক 
সম্মেলনে হাজার হাজার ফতোয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । 


এরপর থেকেই লুধিয়ানা উদারপহ্বী জাতীয়তাবাদের কেক্্র হয়ে 
দাড়িয়েছিল। এই আদর্শ প্রচারের জন্য প্রথমে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
এবং পরে 'অবজজারভার' নামে একটি' ইংরাজী পঞ্ধিক। প্রকাশ করা হয়েছিল | 
ভাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভহ্কীর ভম্ ভাগ প্রথম থেকেই সরকারী কর্- 
পক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তা সত্তেও 'অবজারভার' প্রিকাটি 
১৯১৯ সাল পর্যস্ত কোনমতে টিকে ছিল । 

এই শাহ মহল্মদের পুত্র মগলানা মহন্দ্দ জাকেরিয়া এবং তারই পু মও- 
লান। হাবিবুর রহমান । তিনি ১৮১৯২ সালে লুধিয়ানায় জনুগ্রহণ করেন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খিলাফত সমস্যা নিয়ে সারা ভারতের মুসলমানদের 
মধ্যে প্রবল বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল । লুধিয়ানার আলেমরাও 
এই ব্যাপারে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন । গান্ধীজী এই 
আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন । শুধু সমর্থনই নয়, এই আন্দোলনের 
মূল নেতৃত্বও গ্রহণ করেছিলেন ॥। তখন মওলান। হাবিবুর রহমান কংগ্রেসে 
যোগদান করেন । 

হাবিবুর রহম!ন বাল্যকালে ভাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী “মাদ্রাসায়, 
পড়েছিলেন । পরে তিমি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জালান্দরে, অমতসরে 
এবং সবশেষে ১৯১৪ সালে দেওবন্দে যান। 

তিনি ১৯২৯ সালে “মজলিস্-ই-আহত্বর' পার্টি গঠন করেন। “আহরর' 
শব্দের অর্থ "মুক্ত মানুষ" তাহলে “মজলিস-ই-আহররের' অর্থ হলো “মুক্ত 
মাঈষের সংস্থা! ।' .তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও 

রঃ | 
২৪১ 


বাংলায় মজলিস-ই-আহরর পার্টিকে সংগঠিত করেন এবং তাকে জনপ্রিয় করে 


তোলেন । 
'মজলিস-ই-আহররের* ইতিহাস ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আরও কিছু 


কথ! বলে নেওয়া প্রয়োজন । মুসলিম লীগ চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অব- 
লম্বন করার ফলে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ থেকে একদল কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ 
করে ১৯২৯ সালে মওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে জ্লিস-ই-আহরর 
গঠন করেন । ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার যে প্রসার ঘটে তা” এই প্রতিষ্ঠানটির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলে- 
ছিল। মজলিস-ই-আহররের প্রথম বাধিক সম্জেলনে প্রদত্ত নেতাদের ভাষণ 
থেকে আমরা তার পরিচয় পাই। সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী আবছুল হক 
তার সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, “আমর1 আমাদের দেশবাসীর 
জন্য এমন স্বাধীনতা চাই, যাতে সাধারণ গরীব লোকেরা স্থখে শান্তিতে 
বসবাস করতে পারেন ।" মওলানা হাবিবুর রহমান তার ভাষণে বলে- 
ছিলেন, “বর্তমান ধনতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে আমাদের গরীবের সরকার 
গঠন করে তুলতে হবে ।” সাহেবজাদা ফজলুল হোসেন আরও স্পষ্টভাবে 
বলেছেন, “পু*জিপতিরা সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিয়েছে, মজুররা তাদের 
হাতের যষ্ব্ে পরিণত হয়েছে, এই অবস্থাকে আর কোনমতেই চলতে দেওয়া 
যেতে পারে না।? 

“মজলিস-ই-আহরর” ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের অন্ত 
এবং কংগ্রেস কতৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার 
জন্য আহ্বান জানায়। তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার 
মুসলমান আইন অমান্ত আন্দোলনে কারাবরণ করেছিল । 

১৯৪০ সালে দিল্লীতে অনুষ্টিত 'মজলিস-ই-আহররের' প্রাদেশিক সম্মে- 
লনে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি থেকে 
“মজলিস-হ-আহররের' আদর্শ ও লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে । মজলিস- 
ই-অহররের এই সম্মেলন এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার এই দৃঢ় 
সংকল্পের কথা ঘোষণা করছে যে, ভারতের পুর্ণ ও সর্ধাঙগীণ স্বাধীনতা লাভই 
এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । এই স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে দেশের লোক 

২৪২ 


যে ছুরদশার মধ্যে আছে তর প্রতিকার হবে এবং এই স্বাধীনতা ভারতীয় 
মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এই সম্মেলন 
এই অভিমত পোষণ করে যে, ভারতকে দ্বিধাবিজক্ত করার যে পরিকল্পনা 
চলছে, তাকে সাফল্যের সঙ্গে কার্ধকরী কর] যেতে পারে না। তার ফলে 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো পরম্পর বিরোধিতার মনোভাব ক্রমশ:ঃই 
বেড়ে চলবে । এই সম্মেপন মনে করে যে, যেহেতু এই উপ-মহাদেশে এই 
হুট অংশের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই, সেই কারণে উভয় 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ স্থায়ী পরিণতি হয়ে দাড়াবে । বর্তমানে 
ভারত যে সমস্ত প্রদেশে বিভক্ত আছে, স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই- 
ভাবেই প্রদেশগুলি গঠন কর! বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভবও বটে। তবে হিন্দু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার 
এবং মুসলমান সংখ্যাগপিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে হিন্দুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার 


দিকে দৃষ্টি রেখে সকল প্রদেশের জন্তচ একই রকম আইন প্রণয়ন করতে 
হবে। 


এই সম্মেলন আরও মনে করে যে ভারতের সকল বয়স্ক লোকদের স্বেচ্ছ। 
ও স্বার্ধীনভাবে প্রদত্ত ভোটদানের ভিত্তিতে গঠিত গণ-পরিষদে স্বাধীন 
ভারতের গঠনতন্ত্র রচিত হওয়া! উচিত। একমাএ্র সেই গঠনতন্ত্রই সকলের 
পক্ষে গ্রহণযোগয হবে । 

মুসলিম লীগই সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ত্মুলক 
প্রতিষ্ঠান, “মজলিস-ই-আহরর' সব সময় কথায় ও কাজে তাদের এই দাবীর 
প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে । ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্ধস্ত “মজলিস- 
ই আহরর' বিরামহীনভাবে তার আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল । 

১৯৩০ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে মওলানা হাবিবুর রহমান 
লুধিয়ানীর আরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার উদ্ভোগেই কাশ্মীর, 
কপূর্রথলা, বাহওয়ালপুর, কাদিয়ান প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে আইন অমান্ত 
আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল । 

মওলান! হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী আদর্শ ও দৃঢ় চরিতের লোক ছিলেন। 
তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অনুসরণ করে এসেছিলেন । জহরলালের সঙ্গেও 
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তার গভীর অন্গুরাগের সম্পর্ক ছিল। তা সম্ত্বও তাদের মুখের দিকে চেয়ে 
তিনি কখনও ভার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি । কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে 
যেখানেই ত্কার মতভেদ ঘটেছে, তিনি সুস্পষ্টভাবে ভার প্রতিবাদ জানিয়ে- 
ছেন। এই স্পষ্টোক্তি সত্বেও তিনি সকলের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন । 

মওলান। হাবিবুর রহমান লুধিয়ানী ৩রা সেন্টেম্বর ১৯৫৬ সালে পরলোক 
গমন করেন। এই দেশপ্রেমিকের কর্মবহুল জীবন সমগ্র জাতির এক পরম 
সম্পদ । 
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শহীদ আব্দুস সামাদ খান আচকজাই 


বালুচ জাতির বাসভূমি বেলুচিস্তান। এই বালুচর! উত্তর পশ্চিম-সী মাস্ত 
প্রদেশের পাখতুন বা পাঠানদের মত এই ইতিহাসের অজানা কোন এক 
অধ্যায়ে সীমান্তের ওপার থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল । 
সে কতকাল আগের কথ1, কেনই ব। তাদের নিজেদের দেশ ছেড়ে এই 
হর্গম অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে 
নানারকম মতভেদ রয়েছে! তবে এ বিষয়ে তার মোটামুটিভাবে একমত 
যে এই বালুচরা যে কোন কারণেই “হাক একদিন কাম্পিয়ান সাগরের 
দক্ষিণ উপকূলের আদিতুমি ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছিল । 

কিন্ত আজকের দিনের বালুচরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বংশপর- 
ম্পরা সুত্রে প্রাপ্ত অতীত যুগের সেই স্মরতি তাদের মন থেকে একেবারেই 
মুছে গেছে। এই বেলুচিস্তানকেই তারা তাদের নিজস্ব বাসভূমি এবং 
অবিভক্ত ভারতকেই তার! তাদের স্বদেশ বলে জেনে আসছিল । বৃটিশ 
সা্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে বেলুচিস্তানের বালুচরা উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের পাখতুন বা পাঠানদের মতই এক উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল । এর! সকলেই ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল 
সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা এদের রাজনৈতিক জীননে কোনরূপ ছায়াপাত 
করতে পারে নি। সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনর্দের মত এরাও ভারতের 
স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে এসেছে । সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদে র 
জপনেতা আবছুল গফফার খানের মত যিনি বালুচদের এই স্বাধীনতা সং- 
গ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যিনি জীবনের শেষ দিন পর্ধস্ত পাকিস্তানের 
প্রতিক্রিয়াশীল শোষণনীতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, সেই 
আবঘ্ঘস সামাদ খান কী “বালুচ গান্বী'র নাম সার! উপমহাদেশে সুপয়িচিত 

সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মত বালুচদের মাতৃভাষা পশতু । এই 


পশতু ইন্দো-ইরানীয় আর্ষ ভাষার একটি শাখা । ব্যক্তিচক্রিত্র, জীবন- 
যাত্রার ধরন ও সামাজিক দিক দিয়ে এই ছুটি জাতির মধ্যে অস্ত,ত মিল 
রয়েছে । শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম এবং অপরি- 
সীম ছঃখ লাঞ্ছনা ভোগের মধ্য দিয়ে এই ছ্ব'টি জাতির রাজনৈতিক 
ইতিহাস একই সুত্রে গ্রথিত হয়ে চলেছে। যে ছুজন জনপ্রিয় জননেতা 
একই সময়ে এই ছুটি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃহ দিয়ে এসেছেন, 
তাদের ঘ্্ষনের রাজটনতিক জীবনেও আশ্চর্য মিশ দেখা যায়। সমাজের 
কল্যাণ ও জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য এই ছুক্ন নেতা বিদেশী ও 
দেশীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। এরা 
ছুজনই শাস্তিপ্রিয় স্বভাবের মানুষ, কিন্তু শাস্তিপুর্ণ জীবনযাপনের অভিল1যে 
এরা কোনদিনই জাতির ছুশমনদের সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় আপোস বা তাদের 
কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পা বাড়ান নি। 

এটা খুবই বিশ্ময়ের কথা যে প্রায় একই সময় অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও 
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই ছুটি জাতির মধ্যে প্রায় একই সময় এই দুজন জন- 
নায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। আবছুল গফফার খান ১৮৯১ সালে জন্স- 
গ্রহণ করেছিলেন। খুব সঠিকভাবে বলা না গেলেও একথা বলা চলে 
১৮৯৫ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে আবদুস সামাদ খানের জন্ম 
হয়েছিল । এদের ছ্জনের সংগ্রামী জীবন ও অদম্য আদর্শনিষ্ঠ। বহু বিভত্ত, 
সারা ভারতের অধিবাসীদের এক বিরাট সম্পদ* এক বিরাট এতিহা। 

আবছুস সামাদ খান কোয়েটার নিকটবতা গুলিস্তান গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । তিনি অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান । তার পিতা খান নূর মহা- 
মেদ খান ছিলেন একজন ধনী জমিদার ও আচকজাই কওমের (01109) 
সরদার । আবছুস সামাদ খানের অপর ছুই ভাই এর নাম আবছুস সালাম 
খান ও মহম্মদ আয়ুব খান। 

বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারের উপর একাস্তভাবে মির্ভর- 
শীল হয়ে পড়ার ফলে পাঠান ও বালুচদের এই সমস্ত সরদার অর্থাৎ সমাজ- 
পতিরা তাদের সামাজিক দায়িতঘবোধ ও চরিত্র থেকে জঅষ্ট হয়ে পড়েছিল । 
এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের ব্যঞ্জিগত সুযোগ মুধিধা 
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প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্োশ্টে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষদের নানাভাবে 
শোষণ করে চলত। সীমান্ত প্রদেশের মত বেলুচিস্তানেও তারা বৃটিশ 
অফিসারদের এজেন্ট বা দালাল হিসাবে কাজ করে আসছিল । এই প্রতি- 
কুল পরিবেশের মধ্যেও আবছুস সামাদ খান ত্বার স্বাভাবিক গণমুদ্ধী চরিশ্র 
থেকে কোনদিনই ভ্রষ্ট হনমি। তাই তার মহিমাময় জীবন হ:খ ছর্দশা ও 
অত্যাচারে লাঞ্ছিত সমগ্র বালুচ জাতির সামনে এক অনিবাণ আদর্শরূপে 
বিরাজ করছে। 

তখনকার দিনের বেলুচিস্তানে আধুনিক শিক্ষালাভের যেটুকু সুযোগ 
সুবিধা ছিল+ তা শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের লোকদের ভাগোই ঘটত । আবহছুস 
সামাদ খান সমাজের রীতি অনুযায়ী শৈশবে মক্তবে তার শিক্ষাজীবন শুরু 
করেছিলেন । পরে তিনি ভার নিজ গ্রাম গুলিস্তানে আধুনিক স্কুলেও 
পড়েছেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তার ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় 
পাশ করা সম্ভব হয়নি। তা হলে” ইতিমধ্যে তিনি উদ ফারসী ও 
গশতু ভাষায় ব্যুৎপণ্ডি লাভ করেছিলেন। তার শিক্ষাজীবন স্থগিত থাকলেও 
তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সব সময়ই আগ্রহশীল ছিলেন । বহুকাল 
বাদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলে তার 
১৯৫৮-১৯৬৮ সাল পর্যস্ত জেল জীবন যাপনের সময় তিনি পর্যায়ক্রমে ম্যারি,- 
কুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট এবং পরিশেষে সসম্মানে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন! তখন ত্তার বয়স ৭০ এর কাছাকাছি । 

আবছুস সামাদ খান এই সতাটা গভীরভাবে উপলদ্ধি করেছিলেন 6, 
সমাজের আমূল সংস্কার ছাড়। শিক্ষার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত এই পশ্চাৎ্পদ 
ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বালুচ জাতির সত্যিকারের উন্নতি কখনও সম্ভব হতে 
পারে না। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি আর তার কয়েকজন সহকর্মী 
আঞ্জমান-ই-বতন নামক একটি সমাজ সংস্কারসূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল- 
লেন। আঞ্জমান মানে সমিতি আর বতন (ওয়তন) হচ্ছে স্বদেশ । এই 
প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তারা অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । খুবই 
আশ্চর্ষের কথা, সীমান্ত প্রদেশের নেতা আবছুল গফফার খানের কর্মজীবন ও 
ঠিক এইভাবে শুক্ু সয়েছিল | 
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ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট রূপাস্তর ঘটে চলে- 
ছিল। মহাত্মা গান্ধী কতৃকি পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
আহ্বান সারা ভারতের জনগণের মনে এক বিপুল আলোড়নের স্ষ্টি করে 
তুলেছিল । আবছুস সামাদ খান এই বুটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আহবানে 
সাড়া না পিয়ে পারুলন না) এবার তিনি নিক্গ প্রদেশ বেলুচিস্তানের 
গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীগ্ন রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজে নামলেন । 
সেদিন প্রতিবেশী পাঠান জাতির মতো বালুচন্লাও এই আন্দোলনে এগিয়ে 
এদুসছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবছুস সামাদ খান কংগ্রেস 
গঠনে যোগদান করেছিলেন এবং তার আঞ্জমান-ই-বতন প্রতিষ্ঠান 
সাংগগনিকভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেছিল । এই ক'ট 
বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 
উঠেছিলেন । ১৯২৮-২৯, এই বছরটি তার রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কাল। কেননা এই সময় তিনি উত্তর ভারতে বিপ্রবী' প্রতিষ্ঠান 
নওজ্োয়ান ভারত সভার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন । তার ফলে তার রাজ- 
নৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে নুতন চরিত্র সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল । 
তিনি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বব মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আরও কয়েকটি রাজ- 
নৈতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নুতন নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন । 
লাহোরের এক সভায় তিনি বেলুটিস্তানে বৃটিশ সরকারের নিষ্ুর দমন- 
নীতির প্রতিতাদ করে এক অগ্রিবর্ধী ৭ তা দিয়েছিলেন । লাহোর থেকে 
বেলুচিস্তানে ফিরে আসার সময় তিনি বহু রাজনৈতিক পুস্তক পুস্তিকা সঙ্গে 
করে নিয়ে এসেছিলেন । 
১৯৩০ সালে আবদুস সামাদ খান ও ভার ছুই ভাইকে গ্রেফতার করে 
কোয়েটায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখানকার জির্গার বিচারে সরকার 
বিরোধী কার্ধকলাপের অভিধোগে তারা ছুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । 
জেল থেকে হৃক্তি পাওয়ার পর আবদুস সামাদ খান সরকার কত্তৃকি আরো- 
পিত কঠিন বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়েও ভার রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে 
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বেলুচিস্তানের বাইরে সিন্ধু প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও যথেষ্ট 
পরিমাণ বালুচ জাতির লোকের বসতি আছে । হায়দ্রাবাদে (সিদ্ধু, বালুচদের 
এক সম্মেলনে আবছুস সামাদ খান বেলুচিপ্তানের অধিবাসীদের নিদারুণ 
ছরবস্থার কথা বর্ণনা করে এক বক্তৃতা দেন। এই বর্তায় ভারতের 
সকল প্রদেশের অধিবাসীদের তিনি এই আবেদন জানান যে তারা হেন 
সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাহায্যে হায়দ্রাবাদের লোকদের এই ছরবস্থার অবসান 
ঘট।ন, যাতে তারা আর সকলের মতই সমান সুযোগ সুবিধা, সমান 
অধিকার ও সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে। বেণুচিত্ান যাতে একটি 
প্রদেশের মতই পুর্ণ মর্যাদা পেতে পারে, এই দাবী জানিয়ে এই সম্মেলনে 
একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে “বেলুচিস্তান 
রিফর্স কমিটির উদ্যোগে আহুত করাচীর এক সভায়ও তিনি যোগদান 
করেছিলেন। এই সভায় তিনি বেলুচিস্তানের অধিবাসিরা যেন রাজনৈতিক 
অধিকার লাভ করতে পারে বুটিশ সরক'রের কাছে এই দাবী জানিয়ে বন্ড তা 
দিয়েছিলেন । এর প্রতিক্রিয়া ঘটতে বেশী দেরী হল না। বেলুচিস্তানে 
ফিরে আসার পরেই তাকে গ্রেফতার হতে হল এবং জির্গার বিচারে তিনি 
তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 

আবদুস সামাদ খানের মুষ্ডির দাবীতে বেলুচিস্তানের খুব সংগঠনগুলি 
এবং করাচীর বেলুচিস্তান রিফর্ন কমিটি এক তুমুল আন্দোলনের স্থষ্টি করে 
তুলেছিল। বালুচদের মধ্যে আবছস মামাদ খানের এই বিপুল জনপ্রিয়তা 
লক্ষ্য করে বৃটশ সরকার সেদিন যথেষ্ট চিস্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আবছস সাযা্দ খান বেলু- 
চিন্তানের রাজনৈতিক আন্দেরলনের মাজা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চললেন । 
যুদ্ধের বিরুষ্ষে সত্যাগ্রহ পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্ তিনি 
১৯৪০ সালে ওয়ারদায় গিয়ে মহাত্মা! গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন । 
১৯৪২ সালে “কুইট ইঙডিয়া” আন্দোলন শুরু করবার জন্য তিনি প্রস্তুতি 
নিচ্ছিলেন, কিন্ত আন্দোলন শুরু করার আগেই ভারতের অন্তান্থ কংগ্রেস 
নেতাদের মত তাকেও গ্রেফতার হতে হল। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি 
পাবার পরই আঁখহস সামাদ খান আবার তার কার্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লেন | 
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এ সময় কংগ্রেস ও ঈসলিম দীগের মধো প্রবল প্রতিদবন্থিতা চলেছে । 
আবছুস সামাদ খান এব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে কংপ্রেসের নীতিকে সমর্থন 
করে গেছেন। তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতি- 
বাদ জানিয়ে এসেছেন । তিনি রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও 
সীমান্ত প্রদেশে সফর করতে গিয়েছিলেন । সেই সমস্ত প্রচার 'সভাষ 
তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলবার জন্য 
মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন | 

১৯৪৬ সালে এ কথাট। পরিষ্কার ভাবেই বোবা গেল যে বুটিশ সরকার 
মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী “রণ করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন । 
এই অবস্থায় আবছুল গফ্ফার খান ও আবছুস সামাদ খান পাঠান ও 
বালুচদের স্বাধীনতার জন্ট পাখভুনিস্তান-এর দাবী উত্থাপন করলেন। 
১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের নেতারা ধখন দেশ বিভাগের প্রস্তাবকে মেনে 
নিলেন। তখন সেই ভিঞ্ অভিন্ঞতার ফলে আবছস সামাদ খানের 
রাজনৈতিক জীবনে গভীর হতাশার কালো ছায়া নেষে এল । 

কিন্ত সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে পড়লেও আবছুস সামাদ খান ভেঙ্গে 
পড়ার পা নন। সেই কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধে)ও তিনি দৃঢ়ভাবে 
তার শাদর্শকে আকড়ে ধরেছিলেন । পাকিগ্ডান রাষ্ট্র প্রতিষ্টিত হয়ে 
গেল। আবছুপ সামাদ? খান দাবী তুললেন এই নবগঠিত রাষ্ে তাদের 
স্বায়ত্তশাসিত গ্লাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে ! ফলে মিঃ জিন্নাহর নির্দেশে 
তাকে কারাক'ৰ হতে হল। এই দাবী তোলার অপরাধে তাকে ১৯৫৪ 
সাল পর্মভ্ত কারাগারে জীবন-পাত করতে হয়েছে । 

জেল থেকে 5 পাওষার পর ১৯৫৭ সালে তিনি পাকিস্তানের অন্তান্ত 
প্রগতিণীল নেতাদের সঙ্গ মিহিতভাবে “ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি! 
প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সে সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে 
এক ছৃর্ধেগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। মহম্মদ আয়ুব খান সমগ্র 
পাকিস্তানে সামধিক শাসন জারী রকরলেন। পাকিস্তানের নাগরিকদের 
গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হল । অধশ্য পাকিস্তাগ 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে সীমান্ত প্রদেশ ও বেসুচিষ্তানের অধিবাসীরা কোন 
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দিনই গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বাদ পায় নি। স্বাধীনতার যুঃদ্ধর এই 
অদম্য সৈনিকেরা তখনও বিরামহীনভাবে তাদের খুঞ্জির সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছিল। সেদিন আয়ুব খানের সামরিক সরকার পাঠান ও বালুচদের 
এই গণতান্িক আন্দোলনকে চুর্ণ করে দেবার জন্ত যে বিহীষিক।র রাজত্ব 
স্্টিকরে তুলেছিল, তার তুলনা হয না। খিচারের প্রহসন ভাড়াই বন্ত 
আন্দোলনকারীকে নশির্ঈমভাবে হত্যা] কর। হয়েছিল। বেণুচিস্তানের 
ঈদের জমায়েতের উপর বোমা বর্ষণ করতেও এর! দ্বিধা করেন মি। সংবাদ- 
পত্রগুলির মুখ ছিল বন্ধ: সে সময় এ সমত্ত খবণ বাইরের কোন লোক জানতে 
পারে নি। 

১৯৫৮ সালে আবছুস সামাদ খান কারাগার থেকে মুএ হয়ে বাইরে 
বেরিয়ে এলেন । এপ্রিকে সারা পাকিস্তান জুড় আম্ব খানের সামরিক 
শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন শটিশালী হয়ে উঠছিল । পুধবঙ্গের 
ছাত্র সমাজ ও ব্যাপক জনস।ধারণ ই আন্দেলনে বিশিই ভূমিক। গ্রহণ 
করেছিলেন । ফলে ১৯৬৯ সালে আ'ঘুব খানের পতন ঘটল । আয়ুব 
খান গদ্দিচ্যত হল বটে কিন্তু চার ফলে পাকিন্তানের দনসাধারণের ভাগ্যের 
কোন পরিবর্তন ঘটল না । আয়ুব খানের সামরিক সরকারের পরিবর্তে 
ইয়াহিয়ার সাসরিক সরকার এসে তার স্থান অধিকার করে বসল। তারই 
পরিণামে শেখ হজিবর রহমানের নেতৃতে পাকিস্তান রাষ্থর থেকে বিচ্ছিন্ন 
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলন স্এবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে ছড়ি পড়ল । অবশেষে ১৯৭১ সালে অকথ্য অত্যাচার, লাঞ্ছনা এবং 
লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্টিত হল রতক্নীত নুতন রাই বাংলাদেশ । 

এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ব্লঙ্গমঞ্চজের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে 
যাচ্ছিল। বাংলাদেশের এই সংশখ্বামের ফলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের 
পতন ঘটল । আয়ুৰ খানের সহকমী এবং তার মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য 
কুখ্যাত ভূটো এই গোলযোগের স্থযোগ নিয়ে সরকারের গদি দখল করে 
বসল । দলাদলি ও বড়যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত ভূট্টোর এই সরকার নামে 
সামরিক সরকার নয় বটে, কিন্তু কার্ধতঃ সামরিক সরকারের সঙ্গে তার 
চরিত্রগত কোনই প্রভেদ নেই। ইতিদুর্বে রাজনৈতিকভাবেই সচেতন 
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ও সক্রিয় পাঠান ও বালুচদের উপর যে অত্যাচার শির্যাতন চলে আস- 
ছিল, ভূট্টোর আমলে ত। উত্তরোত্তর বেড়ে চলল । তহছ্‌পরি সরকারের 
প্ররোচনায় তাদের দালাল ও উপদলগুলি বিরোধী পক্ষের নেতা ও কমীদের 
গুপ্ত হত্যাপপ কাজে নিয়োজিত হল । বহু বিশিষ্ট কমীকে এই গুপ্ত হত্যার 
শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। এই শহীদদের মধ্যে বিশিষ্ঠতম যিনি 
তিনি হচ্ছেন ৯০ বছরের বৃদ্ধ আব্ছস সামাদ খান আচকজাই । শহীদ 
আবছু্‌স সামাদ খানের রক্তপাতে পবিত্র বেলুচিস্তানে আজও স্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে বীর বালুচদের হুর্দম সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে । 


